মনমামজল। 


সরতে ১০০৫0 


কবি ক্কেমানন দাম গ্রণীত। 
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কলিকাতা। 
৩৮। ২ ভবানীচরণ দত্তের, ব্গবাসী-ইনেদ্্রো-মেসিন্‌ প্রেসে। 
শ্রীনটবর চক্রবর্তী ঘার৷ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


মন ১৩১৬ সান। 






রি 


অঞ্ষশতান্দী পূর্বে ষে গীতধ্বনি পমগ্র বঙ্গতবনকে দুখরিত 
করিয়া তৃলিত, ইহা ক্ষেম/নন্দ-বিরচিত সেই মন্নলগীতি। যে 
বেসন! সুদীকাল ব্যাপিয়৷ বঙ্গকৃলাঙগনাগণের পৃজোপহার 
ও ততিপুস্পাঞ্জনি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন, ইহা নারী- 
কৃল-শিরোঘণি সেই বেহুলারই পৰি ' গাঁথা। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ, কাশীদাসের মছাতারত, মুকৃষ্বয়ামের চণ্তীকাবা 
প্রভৃতি যেরূপ বঙ্গনরনারীর চরিত-গঠনে সহায়ত করিয় 
আসিয়াছে, ক্ষেমানন্দেয় মনসামঙ্গলও সেইরূপ বঙ্গীয় ললনা- 
কূলকে পাভিব্রত্যধর্থে গঠিয়৷ তুলিতে হথেই্ট সাহাহ্য 
করিমাছে। পরস্ত নান! কারণে প্রাচীন গ্রন্থের আদর্শ 
ক্রমশঃ ছুপ্রীপ্য হইয়া উঠিতেছে। জ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল 
মহাশয় গোবিন্দচজ্র গীতের ভূমিকায় লিধিয়াছ্েন, «কেনতকা- 
নন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস কৃত মনসার উপাখ্যান বা 
তাসানের এক আদশশ্রস্থ অবস্তই ছিল। বর্তমানে তাহ। 
লোপ পাইয়াছে।” অদ্য অভীব আনদোয় সহিত আমাদের 
পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইতেছি যে, ক্ষেযানদদ কৃত 
মনসামঙ্গলের আদর্শগ্রন্থ এখনও একেবায়ে বিলয় প্রাপ্ত 
হয় নাই। প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান করিতে করিতে মানন্্ম 
জেলার অন্তর্গত লাঁডা-পাবড়া গ্রাম হইতে আমরা মনসা: 
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মঙ্গলের একখানি পুধি প্রাপ্ত হই%। পুঁথি খানি পাঠ এবং 
'আলোচনা করিয়! উহ! যে ক্ষেমানন্দ-কৃত মনসালঙলের 
আদর্শ, আমাদের এরূপ ধারণ! জন্মিয়াছে। গ্রন্থখানি নয়টা 
পদে সম্পূর্ণ। সকল পদগুলিই ক্ষেমানন্দের ভণিতামুক্ত । 
অধুনা ক্ষেমানন্দ বিরচিত বলিয়া যতগুলি পুঁধি ও মুদ্রিত 
পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোন একথখানিয় সহিত উহার 
মিল নাই। পুঁধিখানির আর এক বিশেষত্ব_উছ! দেবনাগর 
অক্ষরে লিখিত। ক্ষে্মাননোয় ভাষা! সরল, সুন্দর ও 
সংক্ষিপ্ত । বল! বাহুল্য, উল্লিধিত গ্রন্থথানিকে আমর] আধর্শ- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছি । 

আখ্যানভাগের স্থুল মন্ত্র এইরূপ,-প্চম্পানগরে চআধর 
ব! চঞ্রতবনামা জনৈক বণিকৃরাজ বাস করিতেন। ইনি 
শিবতক্ত ছিলেন; কিন্তু ভগবৎ-শক্তিতে উপেক্ষ। প্রদর্শন 
করিয়৷ শ্বশক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করিতে ভানবাসি- 
তেন। এই ুত্রে শিবমায়ারূপিণী পদ্মাদেবীর সহিত ভীহার 
একট] বিবাদের সুচনা হয়। কিছ্নদ্দিবল গত হইলে চাদ 
বাণিজা-ব্যপদেশে ছয় পুত্রসহ সিংহল যাহা! করেন। তথায় 
হাদশ বর্ষকাল বাণিজা করিয়া শ্বদেশাভিমুখে নৌক! চালনা 
করেন। পথিমধ্যে বিষহরি ছদ্মবেশে দর্শন দেন এবং 
সাহার পুজ। করিতে অন্গরোধ করেন। পুজ। করা দুরের 


পাস মাএ ০০ শপ আস পর আপ স্পা 


₹, ১৩১৫) ২৫শে মাঘ বঙ্গীর-সাহ্িত্-পরিষদের ৭ম 
মালিক আধিবেশনে শ্রদর্শিত। 
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কথা, সদাগর ক্ঠাহাকে পরে নাম্তি অবমাননা সহকারে 
বিতাড়িত করিয়া দেন। ইছাব ফলে চাদের পুজগণ সহ 
ছয় ডিঙ্গ! ধন জলমগ্ন হয়। বণিকবরের ক্ষোভ ও রোষের 
সীমা পরিসীমা রহিল না। যাহা হউক, চম্পা পৌছিয়া সর্হ 
কনিষ্ঠ তনয় লধিন্দরের মুখ দেখিয়। কতকটা স্বস্থ হইলেন। 
উঞ্জানী নগরবাসী সাছ নাম! শ্রেঠিকন্তা বেছলার সহিত 
লধিন্দর়ের সম্বন্ধ স্থর্ীক্ত হইল এবং যথাসময়ে বিবাহকাধ্য 
আুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু দেবের নির্বদ্ধ কে থগুন 
করিবে? বিবাহ-বাপরে লৌংনিম্খ্ত মন্দির মধ্যে সর্গ- 
দংশনে ল'খন্দর়ের মৃত্যু হইল। চাদ একবারে ক্ষিপ্ডের 
স্তায় হইয়া উঠিলেন। আর বেহুলার দশা যাহা হইবার 
হইল। লধিন্দরের ত্যক্ত শরীরের অগ্রিসংস্কার উদ্লোগ 
হইলে বেহুল! দৃঢতাব্যগ্রক স্বরে বলিলেন, 'আমায় একটা 
কলার মান্দাস প্রস্তত করিয়া! দেওয়া হউক) আমি স্বামীর 
মৃতদেহ লইয়া গাঙ্নুডির জলে ভাঁসিব। যদি দেবতাকে প্রীত 
করিয়া পতির জীবন পগাভ করিতে পারি--দেশে ফিরিব, 
নচেৎ জ্তাহার যে গতি, আমারগু তাহাই ।, মান্দাস সঙ্জ। 
হইলে বেলা লথিন্দরের মৃত্যুবিবণীরুত দেহ ক্রোডে করিয়া 
মান্দাসে পিয়া বসিলেন এবং খরল্সোতে ভাসিয়৷ চলিলেন। 
পথের বাধা বিশ্ব অতিক্রম করির। বহুকষ্টে দেবতাকে প্রসন্ন 
করতঃ পাতি ও চাদের অপর ছয় পুভ্রের জীবন লাভে সমথ৷ 
হইলেন। দেবতার প্রসাদে বাণিজ্য-সভারপুণ ছয়খানি 
ভিঙ্লারও উদ্ধার হছইল। সকলে দেশে কিরিলেন। লাধু- 
পত্বী সনকার় আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু সদাগর মনসার 
চরণে অন্ততঃ পুষ্পজল প্রদান না করিলে তীহারা গুনরায় 
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মৃভ্যুমুখে পতিত হইবেন। প্রথমতঃ চাদ কিছুতে শ্বীরুত 
হইলেন না। পরিশেষে বেহুলা ও সনকার কাতর ক্রন্দনে 
দেবীপুজ। অঙ্গীকার করিলেন ।' 

ভাববৈচিজ্ ব রচনা-পারিপাট্যের অভাব পরিলক্ষিত 
হইলেও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিভে যাহা আছে, তাহা জগতে 
অতুলনীয় বলিলেও অতুরাঞ্জ হয় না। জলপথে বেছলার 
অশেষ লাঞ্ছনার কথা মনে হইলে রাক্ষসীপরিবেষ্িতা 
সীতাদেবীর বিবিধ বিডৃম্বনাময় চন শ্বতই মানসপটে উদ্দিত 
হয় এবং মৃত পঠির জীবন-লাভ-ব]পারে সাবিত্রীকে স্মরণ 
করাইয়। দেয়। 

কবি, শিব-শঞ্তি মনসাদেবীর পুজার ব্যবস্থা করিয়া 
প্রসঙ্গক্রমে দেখাইণেন, শাঞ্কে তাগ করিয়া কখন শিবকে 
লাভ করা যায় না। 

গ্রন্থোপ্রিথিত গ্বানগুণির ভৌগলিক স্স্থান নির্দেশ 
করতে গিয়া বডহ গোপে পাঁড়তে হয়। শুদ্ধ প্রবাদের 
উপর নির্ভর কাঁরলে টাদের [নবাসত্ুাম কোথায় ছিল স্থির 
কর এক প্রকার অসাধ্য হহয়া পড়ে। বন্দধেশের 
আঁধকাংশ জেলাতেই চাদ সদদাগরেব কোন শা কোন 
(নিদর্শন দেখা! যায়। কোথাও চাদের প্রতিষ্ঠিত দেউল, 
কোথাও টাদের নিখাত দাঘা, কৌন স্থানে বা চাদের 
ভিটা, অন্তত্র বেনতলার বাপরের ভ্নস্তুপ ইত]াদি ইত্যাদি। 
শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলেন, “মণসার ভাসান-গান এক 
সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রি ছিল যে, এতদেশের 
প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভানান-গানের নায়ক চআধরের 
নিবাসভৃমি স্বীয় জন্মস্থানের অুরবর্তী। কল্পনা করিয়। সুখান্- 
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ভব করিত। (১) কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, প্রকুতই 
ভিঙ্স ভিন্ন স্থানে চাদের কার্যালয় অথবা বিলাসভবন ছিন। 
কোথাও কোথাও ব৷ তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! গিয়াছেন। 
কোন স্থানে বা তাহার খনিত সরোবর অন্তাপি বর্তমান 
রহিয়াছে। চাদের ভ্তায় সমৃদ্ধিশানী বণিকের পক্ষে তাহা 
বিচিত্র নছে। আবার যে সকল স্থানের সহিত ভীহার কোন- 
রূপ সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সেই সকল স্থানে বেছুলাঘটিত বৃত্তান্ত 
ছড়াইয়া পড়া সম্ভব এবং উপাখ্যানবণিভ স্থানসমূহের 
নামানুনারে নূতন নৃতন স্থানের নামকরণ অসম্ভব নহে। 
যাহ! হউক, সহজ্রাধিক বর্ষ পূর্বের অরঙ্গদেশের রাজধানী 
সুপ্রসিদ্ধ চম্পানগরে (বর্তমান ভগলপুরের পশ্চিমাংশ) 
চক্্ধর বাস করিতেন বলিয়া আমর। অন্ধথমান করি। চম্পা- 
নগরের অনতিদুরে উজানী (২) নামে একটা গ্রাম আছে। 
উজানীতে বেহুলার পিত্রালয়। বেহুলার বাসরের তর্রস্ুপ 
এখনও লোকে দেখাইয়া দেত্ু। বেছুলার ঘাটও রহিয়াছে। 
নাথনগরের সঙ্গিকটে প্রতিবর্ষ শ্রাবণ মাসে বেহুলার মেল! 
নামে একটী উৎসবের অন্থুষ্ঠান হইয়া থাকে । 

লাখন্দর বা নখিন্গার (পালি লংকিন্দ), বেহুলা! (পালি 
বহুলা), সাই বেণে ( মনসার ভাঁসানে সায় বেণে) চুহিল! (৩) 
পাত্র ধোবিন প্রভৃতি নামগুলি দেখিয়। ইহারদদিগকে অঙ্গবাসী 


মস 








(১) বেস্ুলার ভূমিকা, পৃঃ./০ | 

(২) মনসার ভাসানে 'নিছনী), কিন্তু আমাদের পুথতে 
উজানী পাঠ আছে। 

(৩) বেনুলার মাতা, মনসার ভাসানে “অমলা, আছে। 


(৬) 


বলিয়াই বোধ ভয। বনী করিগণ শ্ব ৭ ক অন্থসারে 
নাম পরিবতিভ করিম ৮ইয়।ছেন মাত্র। 


চাদ যখন [স"্হলয। রা! করেন, লধিন্দর খন মত গভে,-- 


“যবন বাণজো যায় চান স্ধাগর। 
পাচ মাস গর্ভে তখন বাল! পধিন্দর ॥” 


চাদ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়৷ বাণিজা কাঁরপেন,-.. 
দএই বক বৎসর বাণিজ্য করিল |» 


তারপর যখন দাশ কাছ পথে বন্বব রামের 
সহিত দেখা । সাম আন্যাস্তঠ কত। খাতার এব বলিসেন)- 


“এক পুর হইল ভোখাধ এ বার খৎসরে ॥» 


দেশে ফিরিযাই ৮1* গাথনাধের 'ববাহ দিশেন। "খন 
লাধন্দরের বয়স অদশ'ক ৮তদপশের আধক হইবে না। 
এদিকে বেলা তন খুন্তা। খনসব আসান পুস্তকে ঘটক 
পাত্রী অথেষণে বাব হম! লাম (ব্ণেব ঘরে (বহুলাকে 
দেখিয়া বলিগেন,-- 


“এঠ বদ যোগা বগ্ কেশ বত |? 
এ] +।৫% (দিও (খতন [৭ তন 09 
[বখাহবাসরে গাগশাব (1শাাক 'লিজেছেন। আমার 
অত্যজ ধা ইমা শম্।া অন্ন বারি দাশ, নবে আমার 
প্রাণ বাচে-- 


«শন বী।ন্থাষে বেলা দেহ শীছণাত। 
তবে মাগার প্রাণ পাছে বেহুল। যুব ॥” 


॥ *) 


বেহুল। কান প্রকারে "অঙ্গ বাঞন রদ্ধন করিয়া! লধিন্দয়কে 

ভোজন কর।ইলেন এব আমন করাইয়া দিলেন,_- 
“আচমন কবাঠল বেঞুলা যুবতী ॥” 

বকদেশের বাণণসম্গ্রধায মধো আমন শশবে বন্তার 
বিবাহ দেওয়ার প্রথাই দখা মা।। কিগু বিহার অঞ্চলে 
[বশেষতঃ: উ৮৮বংশীয়া কণগ্ঠ।গণের অধিক বয়সেই বিবাছ 
হয়। অধিকণ্ড বর ও কগ্ঠ। সমবয়স্ক অথবা বর অপেক্ষা 
কন্তার অধিক খম্বল হছলেও চান ক্ষাত হয় না। বর 
অপেক্ষা কঙ্ত। ওয়াস, বড একপ |খবাহস্বিহারী সন্থাস্ত 
পরিবারমধে। আম স্বচক্ষে দেখিয়াছি । ইহ! হইতেও 
অন্ধথমিত হইতে পাবে, চা* অনবাসা ছিলেন। 

গ্রন্থে কায় শাম পুরুষ, কেয়া উগ্ম পুরুষ? বর্তায় 
উত্তম পুরুষ, 'ক্রয়ায় ন।» পুরুষ; তৃতীয় স্থলে সগ্ুনী 
বিভক্তি , সপ্তমী প্লে পর্ষম। পুয়োগ প্রভৃতি দৃষ্ট ভইবে। 
অল্প কয়েকটা ম।জ বেদেশি৭ শব্দের ব্যবহার আছে । 

কবি গ্রস্থমথে। কোথাও মআ়পরিতয় দিয়। হান নাই। 
গ্রন্থের সমাপ্তিহ্চক এমন কান পুম্পিক। পাওয়া যায় না, 
যন্ারা কবির সমগ্ন নিরাপত হইতে পারে। রচন। প্রসৃতি 
দেখিয়া কবি ৩৫* শত বধ পূর্বে বর্ধমান ছিলেন বল! যায়। 
শ্রীযুক্ত নগেক্তরাথ বনু মহাশয় কাবকে ৪** শত বর্ধেরও 
প্রাচীন বলিয়াছেন (১) কেহ কেহ ক্ষেমানন্দকে কায়ন্থ 
বলিয়৷ পরিচিত করিয়াছেন (২) কশিল!, পরিজ, "ভান! 


জার দ্যান চন! স্পা 


(১) বিশ্বকোষ, ৪থ ভাগ, 9৩৫ পৃং। 
(২) বঙ্গভাষ। ও সাহিত) ওয় সংস্করণ ৪৪১ পৃঃ । 





(৮) 


ধরিস, 'দও, প্রভৃতি শবের প্রয়োগ দেখিয়া ইহাকে বদ্ধ- 
মানের পশ্চিমাংশের লোক মনে হয়। 

প্রাচীন ভাষা! ও বর্ণবিস্ভাস যতদূর সম্ভব রাধিবার চেষ্ট 
কয়া হইয়াছে। 


বোলয়াভোড়, | শ্রীবসম্ভরগান রায় 


বারুড়া। সম্পাদক। 


মনসা-মজগল | 
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লী ল্লাঞান্বাশ্ব ল্য হাভিঞ 1 


আস্তিকণ্ত মুনের্মত। ভগিনী বাস্থকেস্তথ। । 
জবৎকারুমুনেঃ পত্বী মনসাদেবি নমোহুস্ত তে ॥ 


অথ মনসা-মঙ্গল লিখ্যতে। 


বাম ছুলালিযারে যাদব ছুলালিয়। | 

ওরে কত দিন বেছাবে গোপাল হামাগুড়ি দিয়। ॥ 
নাঞ্ রে বিষ নাও রে নাঞ্ কালিয়ার গায় । 
ধরল ধুলিয়ার বিষ ধুলিতে লোটায় ॥ 

হাটিতে জানিলে গোপাল খাত্যে(১) দিব ননী । 
ওরে করে দিব টাড়(২) বাল! গলে হার মণি ॥ 
গোপালের করে তবে যশোমতি ধরে। 

চল দেখি বাছ! ক্ষীরসর দিব তোরে ॥ 


রর এরহরররররারারর। ররর দ্র রা, এরর চা পসরা, আস, 


(১) খাত্যে--খাইতে। 
(২) টাড়__তাড়স্ক, হস্তালস্কার"্ভেদ। 


মন্সামজল । 


9 ্্সস্প০নালিপ 


গোপালে খায়াঞ্ণে১) ননী রাণী আনন্দিত । 
আস্ত আহ্ট(২) বাছ। মোর শুন নন্দনুত ॥ 
এতেক বলিয়ে রাণী দেই করতাল। 

মগনে নাচয়ে তবে ন্দর গোপাল ॥ 

শুন শুন ওরে বাছ। মোর বোল রাখ। 
বাছ। নাচিয়ে নাচিযে আস্ত ম। বলিষে ডাক ॥ 
ত্রিভঙ্গ হুইয়ে নাচে হলধর হরি। 

ওবে তা দেখিষে আনন্দিত নন্দগোশান।বী ॥ 
বাম বল জন্ম গেল ব7(৩) থাক মিছ | 

ও ভাই পলাইতে পণ নাঞ্রি" কাল আছে পিছ। ॥ 
চৌদিগ্‌ বেড়িল জালে জেল্য(৪) বড় দঢ়। 
সবাই মেল্যে(৫) ভজ রাম কিব। ছোট বভ ॥ 
বরষাতে পড়ে যেন আছায়া(৬) পাঁচীর। 
তেমনি পড়িবে কবে এ পাপ শরীর ॥ 

স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহে। নহে কার। 
ছুএগখি(৭) মুদিলে রে জগৎ অন্ধকার ॥ 

তেঞ্ের বলি ওরে জীব আরামকে ডাক। 

ও ভাই ঘুমাইলে কৌথ| থাক মনে ভাব্ে(”) দেখ 


(১) খায়াঞে-_খাওয়াইৰ | 
(২) আন্ত আগ্ত--আইদ আইস। 
(৩) বস্তে-বাসযবে। (১ জল) জাণুক। 
£ ৫ মেল্যে_ লন 
(৬) আছায়া- অনাচ্ছাঁপধি" | (১৭) ঞ1খি-_-আখি 
(৮) ভাব্যে_ ভাবিয়ে বা ভাবির়।। 


মনসামঙ্গল | ৩ 


ধন কড়ি মালমাত্! সব রইবে গাড়া(১)। 
আসিবে যমের দূত বান্ধিবে খাড়। খাড়। ॥ 
যমদূত আন্তে যখন বান্ধ্যে লয়ে যাবে। 
সীতারাম বিনে তখন কার দোহাই দিবে ॥ 
বন্দিব শ্রীগণপতি শিবের নন্দন। 
একদস্ত স্থ,লতম্থ মুধিকবাহন ॥ 

বন্দে শ্রভু রবুনাথ কমললোচন । 

চন্দ্র সুর্য বন্দি আর ব্রণ প্রবন ॥ 
সাবধান হয়ে বন্দ গঙ্গ৷ ভাগীরথী | 
যাহার পরশে ভাই হয় মোক্ষগতি ॥ 
বন্দে। শিব ভোলানাথ করি নমস্কার । 
কালকুট বিষ যেই করিল সংহার॥ 
শর্গে ইন্দ্ররাজ বন্দে পাতালে বাস্থকি। 
গরুড় অরুণ বন্দে। হুইয়ে কৌতুকী ॥ 
গয়ায় গদাধর বন্দে। গুয়াপে মাধব । 
অযোধ্যাতে রাম বন্দো গোকুলে যাদব ॥ 
বন্দিৰ শ্রীনদ্যারচান্দ বড় শীত আশে । 
যার গুণে হরিনাম হুইল কাশে॥ 
অড়োবাাতে(২) বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ । 
এমন কোঁখায়(৩) শুনিনাঞ্ি বাজারে বিকায় ভাত ॥ 


(১) গাড়--প্রোথিত। 
(২) অডোধ্যাতে-_-উড়িষ্যাতে 
(৩) কোথাম়--কোথাও ! 


৪ মনসামঙগল 
নীলাচলের পথে যাতে বড় লাগে ছঃখ। 
সব ছুঃখ দুরে যাবে দেখ্যে চান্দমুখ ॥ 
আঠারলালাতে যাত্যে খাঞ্েে বেতের বাড়ি । 
বেতের বাড়ি খাঞ্ে পাগা যায় গড়বগড়ি ॥ 
জগন্াথের মুখ দেখি দুঃখ পাসরিল। 
কুলাচলে যাঞ্ে যাত্রী গড়াগড়ি দিল ॥ 
ধন্য রাজ! ইন্দ্রদ্যুন্দ বলে বারেবার । 
যার গুণে মহা! পাপীর হইল উদ্ধার ॥ 
আস্ত মা মনসা দেবি ঘটে কর ভর। 
তোমার মঙ্গল গাইবেক অধম পাঁমর ॥ 
আমার আসরে আস্তে দেবি মা মনসা । 
গায়ে দিবে বল মাতা তোমারি যে আশা ॥ 
আমার আসর ছাড়ে অন্তের আসরে যায়(১)। 
দোহাই ম! শিবের গণেশের মাথ। খায় ॥ 
মনসা বসিল আদি আমার আসরে। 
কাণ্তিক গণেশ আইল দুই সহোদরে ॥ 
বন্দে। উম কাঁতায়নী করিয়ে ভকতি। 
সাবধানে হঞ। বন্দে দেবী সরহ্গতী ॥ 
গ্রাম গ্রামের যত দেবা কোরে একতাল। 
শ্রীগুরুচরণে ভক্তি, রহুক সর্ববকাল ॥ 
শিক্ষাণ্রু দীক্ষাণ্ডরু করি নমস্কার । 
যাহার গুসাদে জ্ঞান হবে সভাকার ॥ 


১) যায়__যাঁও। খায়--খাঁও ইত্যাদি । 


মনসামজল । € 


সব গুরু বন্দে ভাই হে ট(১) করো মাথ।। 
ঘরের গুরু বন্দিব আপন পিতামাতা ॥ 
রোহিণী যোগিনী বন্দে! যক্ষ প্রেত ভূত। 
কার নাম জানি নাঞ্ত আছেই বনুত ॥ 
তুমি মোর ভগিনী তোমার আমি ভাই । 
আসরে করিলে ঘা! মনসার দোহাই ॥ 
দোহাই না! মান যদি মোরে কর ঘা। 
তবে শিক্ষাপগুরুর মাথাতে পাখাল বাম পা! ॥ 
বড় বড় গুরু বন্দো কামাখ্য! "কামিনী । 
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে "জানি ॥ 
বন্দনা! করিতে ভাই হবে অনুক্ষণ। 
একত্রে বন্দিয়ে গাইব সব দেবগণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ব পদে করি নমস্কার । 
মনসা-মঙ্গজল গীত করিব উচ্চার ॥ 
ক্ষেমানন্দ শিস বলে করিয়ে মিনতি । 
আসরে করছ খেল। দেবি পন্মাবতি ॥ 


জজ 


সাগরের সিংহল যাত্র।। 


শুভক্ষণে বন্দে! দেবী মনসার চরণ। 
ওম! কপিল!(২) ছাঁড়িয়ে গো, আসরে দেহ মন ॥ 
স্তন শুন সর্বজন করি নিবে্দন। 

মনসার মঙ্গল গীত করহ শ্রবণ ॥ 


(১) ছেট--অবনত। (২) ফপিলা__-গীঠ, আয়তন। 





মনসামগ্গল। 


চান্দ সদাগর তার চম্পানগরে বাস। 
মনসার জঙ্গে হেহে! করিল বিবাদ ॥ 
দেবী বলে চান্দ বাণা। আমার বাক্য ধর । 
কড়ারন। পু্প জলে যে মনসার সেব। কর ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে চান্দ কোপ কৈল মনে। 
চেঙ্গমুড়ী কাণী আমি পুজিব কেমনে ॥ 
চান্দ বলে মোর দেব প্রভু ভোলানাথ। 
আর কোন দ্বেবী নাঞ্িত করি প্রণিপাত ॥ 
মনসার সঙ্গে বাদ চান্দ বেণ্যা কৈল। 
ছয় পুত্র লয়ে চান্দ বাণিজ্যে চলিল ॥ 
যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর | 
পাঁচ মাস গর্ভে তখন বাল! লখিন্দর ॥ 
সনকারে ডাক্যে চান্দ বলেন আপনে । 
সাবধান হয়ে তুমি থাকহ ভুবনে ॥ 
সিংঘলের(১) মুখে সাধু চলে শীত্রগতি । 
বাহ বাহ বলে নৌক। কিবা! দ্িবাঁরাতি ॥ 
ছয় পুত্র লয়ে চান্দ শীঘ্রগতি চলে। 
উপনীত হৈল গিয়ে পাটন সিংঘলে ॥ 
নৌকা! লাগাইল সাধু সমুদ্রকিনারে | 
মনের কৌততুকে সাধু নান্বিলা৷ সত্বরে ॥ 
বাজভেট লয়ে সাধু বিদায় হইল। 
উত্তম স্থানেতে যাঞ্ঞে বাস! যে করিল ॥ 


(১) সিংঘলের--সিংহলের | 


মনসামঙ্গল । ৭ 
বাণিজ্যের আরন্ত করিল সদাগর । 
বিকিকিনি করে সাধু নাঞ্জ অবসর ॥ 
লবঙ্গ কর্প্ুর লেই স্তৃগন্ধি চন্দন। 
সোণ! রূপা লেই আর বস্ত্র আভরণ ॥ 
জোড় ধুতি লেই বেণ্যা চিকণ বনাত,। 
আনন্দাই শাড়ী(১) চেলী মল্মল্‌ সহিত ॥ 
ছিট ওড়নী লেই গরভগ্ততী ডূর্য | 

নীল শাড়ী লেই সাধু বড় যতু কর্যা ॥ 
পাঁট পাঁটাম্বর লেই সালম্রে থান। 
ভোটকম্বল লেই আধু অতি .অনুপাম ॥ 
হীর। মণি মাণিক লেই রত্বের কৃঞ্চণ। 
চামর লইল তবে বণিকনন্দন ॥ 

ঘোঁড়। জোড়। লেই সাধু মনের কৌত্ুকে। 
জয়িত্রী জায়ফল লেই যেখানে যে দেখে ॥ 
শঙ্ঘ লেই সিন্দর লেই চান্দ সাগর । 
নারীর ভূষণ লেই গঞ্ধ মনোহর ॥ 
তরবার বন্দুক কাটারী নিল কাচী ছুরী । 
ঢাল ফরি লেই সাধু অনুমান করি ॥ 
গুবাক নারীকেল- আর মুগা(২) মতি নিল। 
গধধ কিনিঞ্ের নিল যেখানে যে ছিল॥ 
জীরামরিচ মেখি আর ধন্ত। শুল্ফ। নিল। 
কালজীর! পঞ্চলবণ সব্রে লইল ॥ 


সপ সস সপ 


১) "াভডী--নবোঢ়ার বস্স। (২) মুগা--প্রবাল। 





মনসামজল । 


তুরী ভেরী লেই সাধু নাগর নিশান। 
তীর কামান লেই বেশ্যা অতি অন্ুপাম ॥ 
এই ভাবে বারবৎসর বাণিজ্য করিল। 
নৌকা! ভরা! হৈল সাধু রাজার পাশে গেল ॥ 
সদাগর বলে রাজ! দেশে যাব আমি। 
বিদায় হুইয়ে যদি আত্ঞ! দেহ তুমি ॥ 
রাজ। বলে নিজ দেশে যাহ জঅদাগর। 
বাণিজ্য হইল তোমার এ বার বৎসর ॥ 
রাজার স্থানে বিদায় হৈল চান্দ বেণা। 
দেশকে যাইতে আধু করিল মন্ত্রণ ॥ 
সাত নৌকা ধন লয়ে দেশেতে চলিল। 
বাহ বাহ বল্যে চন্দ বলিতে লাগিল ॥ 
নৌক। বাঞ্ে(১) যায় সাধু দিবসরজনী। 
দেখি মনে কোপ কৈলা জগতজননী ॥ 
তখন মনস। দেবী কোন্‌ বুদ্ধি কৈল। 
চান্দকে ছলিতে দেবী ব্রাক্মণী হইল ॥ 
নদীর কিনারে গেল। জগতজননী । 
ডাকিয়া বলিল! সাধু শুন মোর বাগী ॥ 
সাত নৌকা নিঞে যায় কিবা বটে ধন: 
শুনি চান্দ বেণা। তবে ক্রোধ কৈল মন ॥ 
রমণী বটহু তুমি পরিচয়ে কি কাজ। 
পথের মাঝে কথা কহ মুখে নাঞ্ লাজ ॥ 





(১) বা্ঞে--বাহিত করিয়া ! ' 


মনসাম ৪ 
কাহার বহুআরী তুণি কাহার বিআরা। 
কি কারণে হেখ। তুমি আলো একেশ্বরী ॥ 
মনসা বলিল সাধু আমি সে ব্রাহ্মণী। 
কিছু 1ভক্ষ। দেহ পাধু তোরে কহি বাণী॥ 
অনুমান করো চান্দ ভাবে মনে মনে। 
মনসা বলিয়! চান্দ জানিল। আপনে ॥ 
চান্দ বলে নৌকায় ভাণ্ডারী আছে কেয়। 
এক কড়া কি ইহরে ফেল্যে দেয় ॥ 
তা শুনি মনসা দেবীর অগ্নি স্বলে গায়। 
পাঁক। এাখি করো দেবী চান্দের পানে চায় ॥ 
অনেক দূর হৈতে আইল তোর নাম শুন্তে। 
কৃপণ কৃপণ বাণ্যা কহ এক কড়া যাহ নঞ্ে ॥ 
এক দিনের সেবা চালায় শুন স্দাগর ৷ 
ওরে এক ভিক্ষা মাগি আমি তোমার গোচর ॥ 
আমার পুজায় লাগে দধি দুধ ছেন। । 
পুস্প জল লাগে ওরে শুন চান্দবাণ্যা ॥ 
মিষ্টান্ন অনেক দেই কোন কোন জন। 
ভক্তি করি ফল জল দেই কোন জন ॥ 
চান্দ বলে ছ্বন্দে জেতে কোন্‌ প্রয়োজন। 
এক কড়া কড়ি লয়ে করহ গমন ॥ 
কড়ার ভিখারী তুমি লয়ে যায় কড়।। 
হুন্বেজ করিলে আর নাঞ্িঃ পাবে বাড়া ॥ 
মনসা বলিল রে বাণ স্থির কর মন। 
পাছে এক দিন সাধু পুজিবে চরণ ॥ 


১০ 


মনসামজল। 


০ পপ পি শ স্পা সা সপ সর সঞ্চার 


চন্দ বলে হেথা! হৈতে করহ গমন। 
নতুবা! ইহার ফল পাইবে এখন ॥ 
শুনিঞ। মনস। দেবী কোপ কৈল মন। 
নিশ্বাস ছাড়িয়ে মাত! করিল। গমন ॥ 
মনস৷ চলিয়ে গেল সর্বনাশ হৈল। 
মনসার নিশ্ব।স যাঁঞে নৌক। প্রবেশিল ॥ 
টলবল কবে নৌক! স্থির নহে জলে। 
নৌক। সমেত চান্দের পুন রস।তলে চলে। 
নুবিষে দুবিষে ছয় নৌক! যে ডুবিল। 
দোখয়ে চান্দেব প্রাণ আকুল হইল ॥ 
চান্দ বলে এই ছিল আমাব কপালে । 
একক।লে ছম্ম [ত্র ডুনো মৈল জলে ॥ 
ধিক ধিক | মেব আছে কোন্‌ কাজে। 
আমি কোন্‌ লাঁজে দা 1ইব লাকমাঁবে ॥ 
কেমনে ধবিব প্রাণ ছয়সু*শোকে। 
নিদারণ বাধ এই কবিল আমাকে ॥ 
৮ন্দ স্াঁশর কান্দে হইযে আকুল। 
নঞাানের জলে শুাঁসে অঙ্গেব ছুকঝুল॥ 
আমি জলে ঝাপ ধিযে তোঁজব জীবন । 
কোন লা আম আব দ্রেখাব বদন ॥ 
এতেক বলিয়ে সাখু জলে ঝাপ দিল। 
অগম দরিয়।র জল একহ 1১», হেল ॥ 
ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান্দ বুলযে আপনে । 
দেবের বিপাক চান্দের না খল/ মরণে ॥ 


মনসামঙগল । ১১ 


শশী 
চে 


ডুবিয়ে বুলয়ে চান্দ সমুদ্র ভিতরে। 
ঢেউএর হিল্লোলে তারে উঠাইল তীরে ॥ 
শাণ নাঞ্ গেল চান্দের ভাবে মনে মনে। 
নৌকায় যাইয়ে চান্দ চাপে ততক্ষণে ॥ 
নৌকায় বসিয়ে বে'য। কান্দয়ে বিকল । 
1ক কারতে কিপ। হৈল এই ন। কাশ্মের ফল ॥ 
ছণ বধু আমার যে পন শশধর | 

বিব। হইবে বধূ আমার" গোর ॥ 
কেমনে যাইব আমি আশন" গৃহেনে। 
ব্ধগণের হঃখ আমি নরব দেখিতে ॥ 
এতেক ভাবিয়ে চান্দ কবয়ে রোদন। 
পথের মধ্যে বাম সনে হেল দ্রশন ॥ 
চম্পান্গরে ঘর রাম সাগর । 
শীঘগতি গেল। রাম চান্দের গোচর ॥ 
রাম বলে চান্দ বেণ। অছ হে কুশলে। 
চান্দ বলে ছর "ত্র ডুবে মলা জলে॥ 
ক্কিবলকি ব্ল বলে রাম বেণা! বৈল। 
বলিতে বলিতে চান্দ নৌকাতে পড়িল ॥ 
অচেতন হৈল চান্দ নৌকার উপরে। 
শীঘ্রগতি রাম বেণ্যা উঠালা তাহারে ॥ 
রাম বলে চান্দ বেণ। ন। কর ক্রন্দন। 
দৈবের নিবন্ধ কেব। করিষে খগুন ॥ 
স্থির হয় চান্দ বেপ্য। যাহ নিজ ঘরে। 
এক পুত্র হেল তোমার এ বার বব্সরে ॥ 


১২. 


মনসামঙ্গল। 


চান্দ বলে সত্য কথা বলহ আপনে। 
ওহে সতা কি আমর পুব্র হঞ্ছছে ভুবনে ॥ 
রাম বলে সত্য তোমার হঞ্েছে' নন্দন | 
নিজ দেশে যাহ সাধু না কর ক্রন্দন ॥ 
চান্দ বলে সত্য কথ। কহিবে সন্থরে 

পাছে মিথ্যা করিয়া রাম ভাগ্িছহ মোরে ॥ 
রাম বলে সত্য কহি চান্দ অদাগর। 
হঞ্েছছে তোমার পুত্র বাল। লখিন্দর ॥ 
পরম হন্দর সেহ পুর শশধর। 

মিথা। নাঞ্ত কহি আমি অব্ধান কর ॥ 
সিংঘলে যাইব আমি চান্দ বেণশায় বলে। 
এত বল রাম বেশ! শীপ্রগতি চলে ॥ 
চান্দ বেণ্যা মিজ দেশ চলিল আপনে । 
লথিন্দরের জম্ম শুনি আনন্দিত মনে ॥ 
ছয় পুদের শোক চান্দ পাসরে সকলে। 
আমি লখিন্দরের সম্বন্ধ করিব কুতুহলে ॥ 
এতেক বলিয়ে চান্দ মন্ত্রণ। করিল। 

নিজ দেশ মুখে সাধু নৌক! চালাইল ॥ 
পথে যাত্যে সাধু মনে ভাবয়ে সর্ববথ। ৷ 
কোথা গেলে কন্যা পাব যাইব সে কোথা ॥ 
এতেক ভাবিয়ে সাধু চলিল তুরিত। 

ওরে উজানী নগরে যাঞ্জে হৈল উপনীত ॥ 
নৌকা রহাইল সাধু গঙ্গার কিনারে । 
উজানী নগরে চান্দ উঠিল সন্বরে ॥ 


মনসাম্ঙ্গল ৷ ১৩ 


পখের মধ্যে জিঙ্ঞাসে চান্দ সদাগব। 
এই গ্রামে ছিল এক সাহ সদাগর ॥ 
তার ঘর কোনখানে দেখায় আমারে। 
সাক্ষাৎ করিয়ে যাব কহিল তোমারে ॥ 
লোকে দেখাই দিল সাহের এই ঘর বটে। 
সম্বাদ পাইয়ে সাহ আইল নিকটে ॥ 
স।ধু বলে কে।থ। হৈতে আইলে তুমি ভাই । 
কোন্‌ দেশে ঘর তোমার তত্ব যে স্তুধাই ॥ 
বেণ/া। বলে মোর নাম চান্দ জ্দাগব? 
নিবাস আমার বটে স্রচম্পানগর ॥ 
পরিচয় পাঞ্জে সাধু আনন্দিতমন | 
মোর ঘবে বিজ(১) চান্দ করহু এখন ॥ 
চান্দ নলে কহ ভাই তোমাব কি নাম। 
পরিচয় দেহে মোবে আম। বিদ।মান ॥ 
বেণ্যা বলে মোর নাম সাহ সাগর । 
বণিক ঞ্ুলেতে জম্ম অবধ।ন কর ॥ 
পরিচয পাঞ্জে দুহার আনন্দিত মন । 
সম্ভাষ করযষে দুহে অতি বিলক্ষণ ॥ 
সাহ বেণ্য। লয়ে গেল চান্দ সদাগরে । 
চান্দে লয়ে সাহ বেশ্যা গেল নিজ ঘরে ॥ 
চরণ ধুইল। দুহে আলিন। উপরে । 
পালক্ষে উপরে তবে বসিল! সন্বরে ॥ 
(১) বিজ--গমন ও আগমন ( সন্ত্রমে )। 
হ 


১৪ 


মনসামগ্গল । 


ভোজন ক্রয়ে দুহে মনের কৌতুকে। 
ভোজন করিতে চান্দ বেহুলাকে দেখে ॥ 
পরম সুন্দর কন্যা ইন্দ্রের অন্নরী ৷ 
চাহ! দেখি জিড্ভ্াসিল চান্দ আধকারী ॥ 
চান্দ বলে সাহু বেণ্য। কহিয়ে তোমারে । 
কেব। এই কন্যা সাহ পবিচয় দেহ মো 
সাহ বলে এই কন্যা আমার যে ছেল্য। । 
সর্বাঙ্গ স্ন্দর কন্ত। নাম যে বেহুল! ॥ 
চীন্দ বলে এই কন্গার বিভা হঞ্েছে কোব। 
পরম এন্দরী কন্ত। তোমার ছুহিতা ॥ 
সাহু বলে গেছিলাম বাণিজ্য করিতে । 
তথ! বার ব্সর গেল কহিল তোমাতে ॥ 
(বভ। নাহি হয় কন্তার এবে বিভা দিব 
তোমাব সাক্ষ।ঠে আর কতেক কহিব ॥ 
পরিচয় পাঞ্জে চান্দ আনন্দিত-মন | 
ভোজন করিয়। দোহে কৈল। আচমন ॥ 
আচমন করি দোহে মুখশুদ্দি কৈল। 
আনন্দেতে ছুইজন পাঁলক্ষে বসিল ॥ 
চান্দ বলে সাহ বেশ করি নিবেদন। 
আমি এক কথা কহি মন দিয়ে শুন।॥ 
সাধু বলে কহ তুমি কি কথা কহিবে। 
চান্দ বেণ্যা বলে পাছে অবন্জঞা করিবে 
সাহ বলে কুঢুম্বকে অবচ্ঞ। কেব! করে। 
কি কথা কহিবে চান্দ কহ সে আমারে 


মনসামঙগল। ১৫ 
চান্দ লে তোমার কন্ত। বেলুল। স্রন্দরী। 
মোর সুত্রে সম্বন্ধ করহ কপ করি॥ 
সাহু বলে তোমার পুনের কিব। বটে নাম। 
চান্দ বলে মোর পুত্রের লখিন্দর নাম ॥ 
শরন এন্দর সেই আমার কুমার । 
রূপে চন্দ্র শিন্দ। করে কি বলিব আর ॥ 
সাহ বলে করণ কর্তব্য মোর বটে। 
পাত্র নঞ্ে চান্দ বেণ্য। আসিহ নিকটে ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে চান্দ বিদায় 'হুইল। 
নৌকার নিকটে যাঞ্ে দরশন ' দিল ॥ 
নৌকায় চাপিশ তবে চান্দ সদাগর। 
দিবানিশি বাছে নৌকা নাঞ্ত অবসর ॥ 
মনের হরিষে যায় চান্দ স্দাগর | 
উপনীত হৈল যাঞ্ে স্চম্পানগর ॥ 
মনসার চরণতলে ক্ষেমানন্দ গায়। 
চান্দ সদাগর ভাবে কি হবে উপায় ॥ 


চাদের দেশে প্রত্যাবর্তন ও লখিন্দরের 
বিবাহোদ্‌্বোগ। 
দেশে আইল সাগর বার্তা গেল ঘরে। 
সনক। বেণ্যানী আস্তে নৌক। নিবার তরে ॥ 
্ব। ধান্য নিল আর সুগন্ধি চন্দন । 
ধুপ পাপ নিল আর যে লাগে যখন।॥ 





১৮ 


মনসামজল । 


সপ লা সপ স্পা সর টিসি ৪ ০ উল নি 
-»৬ চস সে 


চান্দ বলে সেই কন্যা পরমন্থন্দরী। 


রূপে আল করে যেন ইন্দ্রের অপ্নরী ॥ 
সনক। বলিল চান্দ করিএ বিনতি। 

দৈবজ্দ্ূ ভাকিয়ে লগ্ন কর শীঘ্রগতি ॥ 

দৈবজ্ঞ ভাকিয়ে চান্দ আনিল সহ্বরে। 
লগ্র স্থির কর তুমি বাল! লখিন্দরে ॥ 
শুনিঞ্ে দেবজ্ঞক হৈল আনন্দিত-মন । 
পীঞ্জি খুলি লগ্ন ঘ্বিজ করে ততম্ষণ ॥ 


'পাঁজি খুল দ্বিজবর করএ গণন্‌। 


অল মেষ উ ব্‌ বুষ বলে ততক্ষণ ॥ 
দৈব্জ্ত বলিল চান্দ শুনহে বচন। 
লগ্ন সারোদ্ধার হেল করিএ গণন ॥ 
লগ্ন করি দ্বিজবর করিল গমন । 
চান্দ বেণ্যা দ্বিল তারে বস্ত্র আভরণ ॥ 
হেনকাঁলে মনসা ম। পর্গে কহে কোপে। 
লখিন্দরে বাসঘরে (৯) খাবে কালসাপে ॥ 
এত শুনি চান্দ বেণ্যা ভাবে মনে মনে। 
লোহার মন্দির বনাইব উজানী ভুবনে ॥ 
কামিলা(২) কামিল! বল্যে তিন হক দ্িল। 
উত্তম কামিল। আসি হাজির হইল ॥ 
যাহ যাহ কামিলারে উজানী নগরে। 


লোহার বাসঘর মন্দির বনাবার তরে ॥ 


(১) বাসর বা বাসরগৃহ | 
(২) কাকু, শিজী। 


মনসামজল। ১৭) 
চান্দ্র বেণ্যা বলে ওহে শুন কামিলাস্ত। 
এমন মন্দির বনাইঅ যেন ন। রয় পথ ॥ 
এত শুনি কামিল সে করিল গমন। 
সাহের ভুবনে যাঞ্েে দিল দ্ররশন ॥ 
সাহ বেণা। বলে ভাই কোথ। তোমার ঘর। 
কামিল। বলে পাঠাইল চান্দ জ্দাগর ॥ 
সাহ বলে কোন কাজে পাঠাল্/! তোমারে । 
কামিল বলে লোহার মন্দির বনাবার তরে ॥ 
সাহ বলে কি করিব লোহার মন্দির। 
কামিল। বলে শুন সাহ মন কর হ্িরি॥ 
চান্দের কুলক্রম আছে শুন মোর ভাই । 
বরকন্য। লোহার ঘরে রাখিব তথাহই ॥ 
সাহ বলে ওরে কামিল। কহিএ তোমারে । 
লোহার ঘর বনাও আমার হুজ্বে(১) ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে কাঁমিল। অনুমতি পাইল। 
লোহার মন্দির বনাইতে আরভিল ॥ 
সাতালী পর্ববত' পরে মন্দির বনাল্য। 
ঘেইমতে চান্দ বেণ্যা আজ্ঞা কর্যেছিল ॥ 
লোহার বনায় কামিল! লোহার ছায়নী। 
মেঝ্য। ঘরে ঢাল্/ধ্দল কাঞ্চের ঢালনী ॥ 
সোলন। (৫) দুয়ারে কামিল! লোহার কপাট দ্বিল। 
মন্দির তৈয়ার করি চান্দের পাশে গেল ॥ 


(১) সম্মুখে । 


পপ শপ পম এর জ্স্প্র সা 


কামিল। বলে চান্দ বেণা। শুন মোর বাঁণী। 


লোহার মন্দির চান্দ বনাইল আম ॥ 
মন্দির ব্নাল্য। চান্দ বহত যতনে । 
মোরে বিদায় দায় চান্দ যাইব ভুবনে ॥ 
তাহ! শুনি ৮ান্দ বেণ্যা আনন্দিত হল্য। 
মনের কৌতুকে কামিলার বিদায় করিল ॥ 
জাম! জে।ড়! দিল চান্দ পাগ পটুক! বাল! । 
অনেক আভর৭ দ্বিল গলে কমা ॥ 
মন্দির হুইল চান্দ আনন্দিত-মন | 
নিমন্ত্রণ পত্র চান্দ লেখে জনেজন ॥ 
নিমন্ত্রণ পাঞ্জে তবে বণিক সকলে। 
শীঘ্রগতি সব বেণ্যা চান্দের ঘরে চলে ॥ 
রাম সাধু শ্যাম সাধু ছুই সহোদরে। 
লম্মমণ নিমাঞ্ঞ আইল চান্দের নগরে ॥ 
রূপ সনাতন আর গএ্ুরখ বেণ্যা আল্য । 
গোপাল বণিক তবে সত্বরে চলিল ॥ 
জয় বিজয় আল্য দুটী বেণ্যার নন্দন। 
রাধাকাস্ত শ্রীকাস্ত চলিল৷ ততক্ষণ ॥ 
কাশীনাথ বিশ্বনাথ আন্তেন কৌতুকে। 
শিব্দত্ত বেণ্যা তবে আন্তেন চম্পাকে ॥ 
লক্ষপতি সাধু আইল স্ীমস্ত সহিতে। 
শত্ধপতি বেণ্যা আল্য চান্দের গৃহেতে ॥ 
ধনপতি সাধু আল্য দেখিতে প্রন্দর। 
শীকু বাকু আইল ছুটা বাণিজার কুর ॥ 


শপ সস পপ 





রামদত্ত বেণা! আইল চান্দের গোচর। 
ভৈরব বণিক আইল সুচম্পানগর ॥ 
গোবিন্দ বণিক আলা অতি কুতুহলে। 
মাধব বণিক তথ। শ্রাত্রগতি চলে ॥ 
যত যত বেণ্যা আইল কত নিব নাম। 
সভাকারে চান্দ বেণ্যা কৈল অভ্যর্থন ॥ 
আইল যতেক বেণ্য। লেখা নাঞ্ি ভার । 
তহ! দেখ্যে চান্দের মনে আনন্দ অপার ॥ 
সব বণিক একে একে করিল গমন। 
সভাকারে চান্দ বেণ্য দিলেন আসন ॥ 
সিনান ভে!জন তবে হৈল সভাকার। 
মুখস্তদ্ধি দিয়ে চান্দ করে নমস্কার ॥ 
শুন ওন বন্ধুগণ বলিএ সভারে। 
লখিন্দরে বিভা দিব উজানী নগরে ॥ 
তাহা শুনি সব বেণা অনুমতি দিল। 
লগ্নপাত্র চান্দ বেণ্যা উজানী পাঠাল্য ॥ 
শুক্রবার পঞ্চমী তিথি দিন শুভক্ষণ। 
সেইদ্বিনে সানু বেণ্যা করিব গমন ॥ 
পত্র পাঠাইয়ে চান্দ কুটুষ্বে কয় কথ! । 
বিবাহের সরগ্জাম করহ সর্ববথ! ॥ 
তাহু। শুনি যত বেণ্য। আনন্দিত হৈল। 
বিবাহের সরজীম করিতে লাগিল ॥ 
পণ লয়ে গেল দৃত উঙ্গানী নগরে । 
পল লয়ে দিল দূত সাহ বেণ্যার করে ॥ 


৯ 


মং. মনসামঙল। 


চার ভর এ এরর সজ্ািী 








আশ সস এ পি 


পর পট়ি সাহু বেণা। আনন্দিত হৈল। 
আপনে সে এক পত্র চম্পাকে পাঠাল্য ॥ 
পত্র লয়ে দূত আল্য স্রচস্পানগরে । 
পত্র আন্তে দিল দৃত চান্দের হুম্রে ॥ 
পত্র পি চান্দ বেণ্াার আনন্দিত মন। 
শুন গো সনক। এই উজানীর লিখন ॥ 
গ্রামের মেস ডাকো আন আপনার ঘরে। 
মঙ্গল করহ সবে বাল! লখিন্দরে ॥ 
এত শুনি সনক! সে সত্বরে চলিল। 
আইমাইগণ(১) সব ডাকিয়ে আনিল ॥ 
আইল সকল মেয় চান্দ ন্ণ্যোর ঘরে । 
হরিদ্রা পিঠালী মাখাঁয় বাল! লখিন্দরে ॥ 
মঙ্গল করিয়ে সব মেয় ঘর গেল। 
চান্দ বেণ্যা তবে সব কুটুম্থে বলিল॥ 
কালি সব বরযাত্রী করহু গমন । 
পরশ্ব শুজ্বারে লগ্ন করি নিবেদন ॥ 
বরযাত্রী বলে ভাল হউক বিহান। 
উজানী নগরে কালি কাঁরব পয়ান ॥ 
রামরাত্রি পোহাইল হইল বিহান। 
কুটুন্ব নিকটে চান্দ করিল পয়ান ॥ 
সিনান ভোজন সভে করহু সত্বরে। 
উজানী নগর ভাই পখ বটে দ্রে॥ 


(১) মাতামহী ৬ পিতামহী পর্যায়ের স্বালোকগণ। 


মনসামঙগল । ২৩ 
ব্রষাত্রী স্নান ভোজন করিতে লাগিল। 
চান্দ বেণ্য। গ্রামের মেয় সকলি ডাকাল্য ॥ 
চান্দের ঘরে বাদ্য বাজে নাঞ্জি লেখাজোখা | 
দাম।মা দগড় বাজে নাঞ্ি তার সংখা ॥ 
জয়ঢাক বাজে আর বাজে জয়ঢোল। 
মহাশব্দ শুনি যেন জমুদ্র-কলোল ॥ 
তুরী ভেরী বাণী কাসী বাজে.অন্ুক্ষণ। 
নর্তকে করএ ন্বত্য নাচে নটীগণ ॥ 
চান্দ বলে সনক বিলম্বে কাজ নাঞ্িঃ | 
শীঘ্রগতি লখিন্দরে করহ বিদাই ॥ 
এত শুনি সনকা বলিল মেয়'গণে। 
তুরিতে বিদায় কর আমার নন্দনে ॥ 
গ্রামের মেয়) যত সব আনন্দিত মনে। 
লখিন্দরে ব্দায় করিল ততক্ষণে ॥ 
ধর বরিয়াতী বিদায় করিল সব লোকে। 
পুণিমার চন্দ্র যেমন তেমনি লখাইকে ॥ 
বরযাত্রী চলি যায় অতি বড় রঙগে। 
উজানী নগর গেল লখিন্দর সঙ্গে ॥ 
উজানী নগর যঞ্জে বাস। যে করিল। 
গ্রামের লোক বর দেখি চমৎকার হৈল ॥ 
ধন্য ধন্য বেছুলার -সফল জীবন । 
পুর্নিমার চন্দ্র পাইল চান্দের নন্দন ॥ 
অবিবাহ ছিল। যখন মাঁতাপিতার ঘরে। 
তখন হেন বর ওগে। গেছিল কোথাকারে ॥ 


২৪ মনসামঙগল। 


মম আর, সপ সন  শসস্প 


এইমতে কাণাকণি করে মেয়াগণ । 
একদৃষ্টে চাহে সবে লখাএর ব্দন ॥ 
অধিবাস করিতে বসিল জদাগর । 
মঙ্গলহ্তা বান্ধিলেক করের উপর ॥ 
লখিন্দরের অধিবাস কৈল জ্দাগর । 
অধিবাসের ভার গেল সাহ বেণাার ঘর। 
জলধার। দিয়ে ভার সাহু বেণ। নৈল 
বেনুলার অধিবাস কারতে বসিল॥ 
অধিবাস কৈল সাহ আনন্দিত মনে। 
বেহুলার করে স্ুুত। বান্ধিল তখনে ॥ 
বেলুলাকে ঘরে নিল যত মেয়্যাগণ । 
বেহুলার বেশ তাব। ব্নাএ তখন ॥ 
উবটন (১) হরিদ্রা মাখায় বেন্ছলার অঙ্গে । 
নানা বেশ বনাইল অভি ব্ড রঙ্গে ॥ 
নান। আভরণ পর।ষ আর পাটেব শাড়ী 
রূপে আল। করে যেন ইন্দ্রেব অস্নরী ৷ 
যত মেয়্যাগণ সব আনন্দিত মন। 
হাস্য পরিহাস সবে করএ তখন ॥ 
বরযাত্রী সব (তবে) চলিল সংরে। 
উপনীত হৈল গিয়ে সহ বেণ্যার ঘরে 
পাত্র উলথিয়ে সাহ নিল নিজ ঘরে। 
নানামতে বাদ্য বাজে সাহের ছুয়ারে। 





(১) মহ্ুলেপন, অঙ্গরাগ। 


মনসামঙ্গল। 


লখিন্দরে লয়ে গেল করিয়ে সন্বরে। 
ছামনি (২৮) হইল তবে আঙ্গিন। উপরে ॥ 
লখিন্দর দিল মাল! বেহুলার গলে। 
বেহুল।৷ দিলেন মাল! অতি কুঁতুহলে ॥ 
অগ্নি স্থাপন তবে পুরোহিত করে। 
যজ্ঞ অ।রস্তিল দ্বিজ আঙ্গিন। -উপরে ॥ 
বেহুলা বেণ্যানী বৈসায় লখিন্দরের বামে । 
পুরোহিত বাক্য পড়ে অতি অন্ুপামে ॥ 
সিন্দুর-দ।নের বেল কাছে এক ছেল্যা। 
চমকি চমকি উঠে লখিন্দর বাল ॥ 
লখিন্দর সিন্দুর দিল বেহুলার মাথায়। 
পঞ্চকল দিয়ে ছিজ মন্্ যে বলায়॥ 
লখিন্দর বেছুলায় তবে গুন্থিবন্ধন কৈল। 
স্বণি স্বস্তি বলি দ্বিজ বলিতে লাগিল ॥ 
পূর্ণীহুতির মন্ত্র তবে বলে দ্বিজবর । 
লখিন্দর বেহুল। গেল লোহার বাসঘর ॥ 
বিবাহ হইল দাহের আনন্দিত মন। 
কুটুন্য নিকটে সাহ করিল গমন ॥ 
সাহ বলে নিব্দেন করিএ সভারে। 
পূর্ববাপর যেন আছে ভঙ্ষ্য-ব্যবহারে ॥ 
অনুগ্রহ করি বিজ কর সর্বজন । 
গলে বদ্ধ দিয়ে সাহ করে নিবেদন ॥ 


(১) ছায়ামগ্ুপ। 


পপ স্পা শান 


চু, মনসামঙজল ৷ 


ভাল ভাল বলি সব কুটুন্ব বলিল। 
ভোজন করিতে সব সহ্রে চলিল ॥ 
হেনকালে রামদত্ত বলিল বচন। 

না বুঝিয়ে কোৌথ| সব করিছ গমন ॥ 








বাসরে বেহলার রন্ধন। 


(কুল) মর্মধদা করুক আগে বেণ/াার নন্দন 
তবে সে উহার ঘরে করিব গমন॥ 
এত শুনি সাহ বেণ্যা ভাবে মনে মন। 
ব্রযাত্রীর সম্মান কবিল ততক্ষণ ॥ 
সম্মান পাইয়ে সবে চলিল তুরিত। 
সাহের মন্দিরে যাঞ্ে হৈল উপনীত ॥ 
যার যেই বেভার ছিল তাইত করিল, 
আচমন করি সবে মুখস্তদ্ধি কৈল॥ 
সবাই চলিয়ে যায় বাস! করিবারে। 
চান্দ ব্ণ্য। নিবেদন করিল সভারে ॥ 
চান্দ বলে নিবেদন শুন সর্বজন । 
মন্দিরনিকটে সব করহু জাগরণ ॥ 
ভাহ। শুনি জিচ্ভাসিল সন বেণ্যাগণ । 
মন্দিরনিকটে রহি কিসের কারণ ॥ 
যতেক বৃত্তীষ্ত চান্দ কহিতে লাগিল। 
সনি সকল বেশ্যা তবে ভাবিতে লাগিল ॥ 


মনসামঞ্জল | ২এ 
বেহুলা লখাই ওথ! মন্দিরে গমন। 

ত৷ দেখিয়ে চান্দ বেণ্যা ভাবে মনে মন। 
এইমতে রহে ছুঁহে লোহার বাসরে। 
লখিন্দর বেহুল! শুইল পালক্ক উপরে ॥ 
লধখিন্দর বলে বেহুল! কর অবধান। 
ক্ষুধাতে আমার এবে না রহে পরাণ ॥ 
অন্ন রান্ধিয়ে বেহুলা দেহ শীঘগতি। 
তবে মোর প্রাণ বাচে বেহুল! ' যুবতী ॥ 
বেহুল! বলিল বেণ্য। করি নিবেদন। 
আমি এত রারে কোথ। পাব অঙ্ন-ব্যগন ॥ 
বেণ্যা বলে অন্ন দেহ করিয়ে রন্ধন। 
তাহ। শুনি বেহুল! কন্যা ভাবে মনে মন॥ 
অবোধ বেণ্যার পুত্র রাত্রে মাগে ভাত। 
কোথা পাব হাড়ি চাউল কোথ। পাব কাঠ ॥ 
লখিন্দর বলে বেহুলা শুনহ ব্চন। 
তুমি আখ-হাড়ির চাউল করহ রন্ধন ॥ 
ছামনির হাঁড়ি চাপায় কহিএ যুগ্রতি। 
ঘিএ ভিলাইয়ে পাগ জ্বাল শীঘ্রতি ॥ 
প্রদীপে আগুন জ্বাল শুনলে বে্ছ্লা। 
এত বলি ঘুমাইল লখিন্দর বাল! ॥ 
বেহুল! বেণ্যানী তবে ভাবএ সর্বথা ৷ 
আজি মোর বিভ! হৈল তাহে কহে কথা ॥ 
কি করিব কি হুইব চিস্তএ উপায়। 
অবোধ বেণ্যার পুণ্র অন্ন খাত্যে চায়॥ 


ই 


মনসামজল। 


বেহুলা বলে অন্ন আমি রাঙ্গিব সন্বরে। 


ক্ষুধাতে শয়ন কৈল বাল! লখিন্দরে ॥ 
এতেক বলিএ বেহুল! ভাবিতে লাগিল। 
ছামনির হাড়ি বেহুলা আপনে চাপাল্য ॥ 
আখহ 1াড়ির চাউল দালি রঙ্ধন করিল। 
রন্ধন করিএ বেণ্যানী ভাবিতে লাগিল ॥ 
বেণ্যার পুত্র ঘুমাইল পালঙ্ক উপরে। 
আমি নারী কুলবতী ভাকি কি প্রকারে ॥ 
এতেক বলিয়ে বেহুল। সাহের নন্দিনী । 
অনুমান করি ছিটে ভূঙ্গারের পানি ॥ 
পানি ছিটি কুলবতী ভাবে মনে মন। 
লঘিন্দরের নিন্ত্রীভঙ্গ হইল তখন ॥ 
উঠিয়ে বসিল বেণ্যা পালক্ক উপরে । 
মুখে জল লখিন্দর নিলেন সত্বরে ॥ 
ভোজন করিল ব্ণ্ো আত শীঘ্রগতি। 
আচমন করাইল বেহুল! যুবতী ॥ 
আচমন কারি বেণ্য। মুখণ্দ্ধি কৈল। 
পালক্ক উপরে বেণ্যা শয়ন করিল ॥ 
বেহুল। সে সেই অন্ন করিল ভোজন। 
বাসঘরে স্থখে নিদ্র। যায় দুইজন ॥ 
চান্দ বেণ্যা মনে তবে উপায় চিস্তিল। 
লক্ষ লক্ষ মশাল চান্দ তখন ভ্বালিল॥ 
জিন্দুরের জাঙ্গাল বান্ধে। কড়ি দিয়ে তাথে। 
তীরন্দাজ ঢালীদার র।খে কৃথে যুথে ॥ 


মনসামঙগল। ২৯ 





এতেক রক্ষক দিল চান্দ সদাগরে। 
পিগীলিকার সাধা নয় যায় লোহার বাসঘরে ॥ 
হেস্তালের নড়ি চাঁন্দ আপনে লইল। 
ফরি তরবার নিঞেে আপনে দাণাল্য ॥ 
আপনে রহিল চান্দ মন্দিরনিকটে । 
এইমতে থাকে সভে করি একদৃষ্টে ॥ 
তখন মনসাদেবী কোন বুদ্ধি কৈল। 

যত নাগগণে দেবী ডাকিয়ে আনল ॥ 
যতেক বৃত্তাস্ত দেবী কহিল! আপনে। 
মু চান্দ বেপ্যা বাঁদ কৈল মোর সনে ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ নাগ যাবে লোহার বাসরে। 
চান্দের পুত্র লখিন্দরে ডংশিবার তরে ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে নাগ ভাবয়ে অস্তরে। 
কি দোষে ভংশিব যাঞ্জে বাল! লখিন্দরে ॥ 
বড় বড় নাগ সব হেঢ6 মাথা কৈল। 
ত৷ দেখি মনস! মাত। কান্দিতে লাগিল ॥ 
উত্তর না পাঞ্ে দেবী ভাবে মনে মন। 
উচ্চৈঃস্বরে মনসা মা করেন ক্রন্দন ॥ 
হেনকালে পাত্র ধোবিন(২৯) তথাকে আইল । 
কি হল্য কি হুল বল্যে বার্তা জিজ্ঞাসিল ॥ 
মনস। বলিল ধোবিন সর্বনাশ হল্য। 
চান্দ বেণ্যা সনে বাদ এঁবে সে পুরিল ॥ 


(১) অঙ্গান্ক মনসার ভাসান বা মন্সামঙ্গলাখা 
পুথি ও মুক্রিত পুস্তকে 'নেত ধোবানী' পাঠ আছে। 





৩ 


মনসা ধজল । 


লোহার বাঁসরে রাখে বাল লখিন্দরে । 
লক্ষ লক্ষ রক্ষক চান্দ দ্িলেক সত্বরে ॥ 
সকল নাগগণে আমি ভাকায়ে আনিল। 
ঘত বিবরণ সব নাঁগেরে কহিল ॥ 
তাহা! শুনি যত নাগ হেন্ট মাথ। কৈল। 
কোন নাগের তথা যাতো সাহস ন। হলা ॥ 
ব্যাদ্দ ভাবিয়ে আমি কান্দিতে লাগিল । 
এই হেতু কাম্দি আমি তোমারে কহিল ॥ 
ধোবিন বলে শুন মাতা কহিএ যুগতি। 
কালীনাগে ডাকায়্যে আনহ শীঘ্রগতি ॥ 
কালি কালি বলি দেবী ডাকিতে লাগিল । 
তথাপি কালীর দেবী উত্তর না পাইল ॥ 
পাত্র ধোধিন বলে মাতা করি নিবেদন । 
কালীদহে কালীনাগ আছএ এখন ॥ 
দূত পাঠাইয়ে দায় শুন মা কমল! । 
তবে সে মরিব মাগো লখিন্দর বাল! । 
চোড় ঢেমনা দেবী পাঠাইল। আপনে । 
কালীনাশে ভাক্যে তোরা আনহ এখানে ॥ 
ঢেখড় চেমন। তবে করিল গমন । 
কালাদহের কুলে যাঞ্ে দিল দরশন ॥ 
একাদশী করো ছিল দে কালীনাগ | 
মহাগজে ধবে কালা করিবারে ভোগ ॥ 
গজে ধরি কালীনাগ গিলিবারে চাই। 
হেনকালে বলে চুশড মনসার দোহাই ॥ 


মনসামজল। ৬১ 


দোহাই শুনিঞ্ে কালী উদ্ধমাথ। করে। 
চৌড় ঢেমনা তখন লুকাইল ভরে ॥ 
দেখিতে না! পায় কালী ভাবে মনে মন। 
দোহাই শুনিল নাগ্রি দেখি কোন জন ॥ 
পুমরপি কালীনাগ গজে গিয়ে ধরে। 
ঢেখড় ঢেমনা৷ দোহাই দিলেক সত্বরে ॥ 
এই মত তিন বার হন্তীকে ধরিল। 
টেশড় ঢেমন। তিন বার দেবীর দোহাই দ্িল। 
ক্রোধে কালীনাগের গায়ে অগ্রি জ্বলিল । 
ঢোঁড় ঢেমন! কালী খেদিয়ে চলিল॥ 
পলাইয়ে যায় দোহে অতি বড় বেগে। 
উপনীত হেল গিয়ে মনসার আগে ॥ 
মনসার সাক্ষাতে যাঞ্চে করে নমস্কার | 
ওম। কালীনাগে আইসে মোরে করিতে সংহার ॥ 
মনসা বলিল বাছা না কর ভাবনা । 
আস্্ক কালীনাগ ওরে করে দিব মান! ॥ 


মনস। সমীপে কালীনাণের আগমন । 


হেনকালে কাঁলীনাগ উপনীত হৈল। 
মনসাকে দেখ্যে কালী প্রণাম করিল ॥ 
তখন সে কালীনাগ বলএ বচন। 
কি হেতু ডাঁকিলে মাত৷ কহ বিবরণ॥ 


৩২, মনসামজল। 
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মনস! বলিল কালী ডাকিলা তোমারে । 
তুমি গিয়ে ডংশ বাছ। বাল! লখিন্দরে ॥ 
কালীনাগ বলে" আমি যাইব সেখানে । 
চলিতে নারিব আমি করি নিবেদনে ॥ 
ইহার উপায় মাত করহ আপনে । 

তবে আমি বাসঘরে করিব গমনে ॥ 
মনস। উপায় তবে চিস্তেন আপনে । 
বিশীই বিশাই বল্যে দেবী ডাকে ততনক্ষণে ॥ 
আইল বিশীই তবে মনসাগোচরে । 

কি কম্ম করিব মাত আজ্ঞা দেহ মোরে ॥ 
এতেক শুনিঞ্েে দেবী বলেন আপনে। 
শীপ্রগতি পুম্পক রথ বনাহ এখনে ॥ 
মনসার আজ্ঞা বিশই শুনিয়। আপনে । 
দেখিতে দেখিতে রথ বনাল্য তখনে ॥ 
রথ নঞ্ঞে দিল বিশাই মনসাগোচর | 
কালীনাগ ব্দায় তবে হইল সত্বর ॥ 
ঝট রথ চালায় ভাই অতি শীঘ্রগতি। 
সারথি চালায় রথ অতি পবনের গতি ॥ 
এই মতে কালীনাগ যায় কুতৃহলে। 
উপনীত হৈল গিয়ে খুদ্ধাই বকুলতলে ॥ 
সেখান হৈতে দেখে নাগ বড় কোলাহল। 
মশালের জে/াতিতে পৃথিবী করে আলে ॥ 
কড়ির জাঙ্জাল দেখে সিন্দুর বিস্তার । 
হেস্তালের নড় নঞ্ে আছে সদাগর ॥ 


মনসামঙগল। ৩৩ 


তরবার ঝাঁক্যে আছে যতেক সিপাহী। 
একদৃন্টে যত লোক চতুর্দিকে চাহি॥ 
ওধধের গন্ধে নাগ যাইতে না পারে। 
বকুলতলে কালানাগ ভাবে নিরম্তরে ॥ 
ধূলীনাগে কালীনাগ বলিল বচন। 
মন্দির দোঁখয়ে তুমি আস্তহ এখন ॥ 
ধূলী বলে কি হেত সে পাঠাইছ মেরে। 
কালী বলে পাঠাই তোমায় 'পথ দেখিবারে ॥ 
ধূলী নাগ চলি যায় ধুলাতে মিশ্রিত। 
মন্দির নিকটে যাঁঞে হৈল উপনীত ॥ 
চতুদ্দিগে ধুলীনাগ ভালিয়ে(১) দেখিল। 
পথ ন। দেখিয়ে ধূলী ভাবিতে লাগিল ॥ 
ধূলী বলে কালীনাগ শুনহু বচন। 
মন্দিরেতে পথ নাঞ্িঃ করি নিবেদন ॥ 
তাহ! শুনি কালীনাগ ভাবএ অন্তরে । 
কেমনে যাইব তবে লোহার বাসরে ॥ 
সেখান হৈতে কালীনাগ দূত পাঠাইল। 
মনসায় কহিঅ কালী যাইতে নারিল ॥ 
দূত গিয়ে বার্তা দিল হইএ বিকলে। 
কালীনাগ রহিল খুদাই বকুলতলে ॥ 
অনেক রক্ষক আছে লেখ। জোখ। নাঞ্িঃ। 
অনেক মশাল বেড়ি আছএ তথাই ॥ 
(১) ভাল! অর্থে দেখা । ভালিয়ে দেখিল--৪ৎস্বুক্যের 
সহিত চাহিয়! দেখিল। 


কড়ির জাঙ্গাল দেই সিন্দ্রর উপরে । 
পিগীলিকার সাধ্য নয় যায় লোহার বাস ঘরে ॥ 
নিমুহা(১) মন্দির তথ! পথ ন! রাখিল। 
ধূলীন।গ দেখি বার্তা কালীরে কহিল ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে দেবী কান্দে উভরায়। 
হেনকালে পাত্র ধোবিন শুনিবাবে পাক ॥ 
মনসানিকটে ধে।বিন আইল সত্বরে। 

কি হেতু কান্দিছি মাতা আজ্ঞা কর মোরে ॥ 
মনস! বলিল ধোবিন সর্বনাশ হৈল। 

চান্দ বাণ্য! লোহার ঘরে অনেক উপায় কৈল ॥ 
ওষধ রাখিল চান্দ কড়ি থরে থর। 
ঢালীদার বরকন্দাজ আছএ বিস্তর ॥ 

তাহা দেখি কালীনাগ ভাবিতে লাগিল। 
বকুলতলে আছে কালী দুতে বার্তা দিল ॥ 
নিমুহ! মন্দির তথা পথ মাত্র নাঞ্িি। 

কি উপায় কোরি ধোবিন বার্তা যে তুধাই॥ 
ধোবিন বলে শুন মাতা আমার বচন। 
কামিলারে শীঘ্রগ্াতি ডাকহ এখন ॥ 

বিশাই বিশাই বোগো দেবী তিন ভাক দিল। 
মনসার সাক্ষাতে যাঞ্ঞে উপনীত হেল ॥ 
মনসা! বলিল বিশাই কি কর্ম করিলে। 
লোহার মন্দিরে বিশাই পথ ন। রাখিলে ॥ 








(১) মুখহীন অর্থাৎ ছিদ্রশন্ত 
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মনসাম্জল । ৩৫ 


পরার 


যদি প্রাণ ইচ্ছা! আছে শুনরে বচন। 25 ৩ 5/ 


লোহার মন্দিরে পথ করগা এখন ॥ 

তাহা শুনি কামিল সে সত্বরে চলিণ। 
চান্দের নিকটে যাঞ্ে দরশন দিল ॥ 

চান্দ বলে কামিলারে আমি বলি তোরে। 
কি কারণে এথা কাঁমিল। আইলে সন্থরে ॥ 
কামিল বলে চান্দ বেণ্যা আমি তোরে বলি। 
লোহার মন্দিরে আমি রাখছি বাটালী॥ 
বাটালী আনিতে যাঁৰ কহি বরাবরে । 

চন্দ বেণ্য। বলে তবে যাহ সে সহরে॥ 
কামিল। চলিয়ে গ্েল লোহার মন্দিরে । 
মন্দিরের ঈশান কোণে ছেদ কারিল সত্বরে ॥ 
ছেদ করি কামিল। সে করিল গমন। 
চান্দের নিকটে যাঁঞ্ে দিল দ্রশন ॥ 
চান্দের পাশে কামিল! বিদায় হুইল! তুরিত। 
মনসার সাক্ষাতে যাঁঞ্ে হইল উপনীত ॥ 
মনসায় €ণাম কামিল। করিল আপনি । 
মন্দরের ঈশানে ছেদ্দ কর্যে এলাম আমি ॥ 
এতেক বলিয়ে কামিল! ব্দায় হয়ে গেল। 
তখন মনসাদেবী ভাবিতে 'লাগিল ॥ 

বিধাদ্দ ভাবিয়ে দেবী কান্দে ঘনে ঘন। 
পাত্র ধোবিন নিতাই ধোবিন বলিল বচন ॥ 
ধোবিল বলিল মাতা শুনহ আপনে। 
স্ব্গেতে মননাদঘেবী করহু গমনে ॥ 


৩৬ মনসামঞগ্গল। 
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চারি খান মেঘ তুমি মাগ পুর্দরে। 
তবে সে মারিব মাগে। বাল! লখিন্দরে ॥ 
এত শুনি মনমা ম। সত্বরে চলিল 
ইন্দ্রের সাক্ষাতে যাঞে দরশন দিল ॥ 
গলায় বসন নঞ্ে ইন্দ্ররাজ কয়। 

কোন কার্যে আইলে মাত। কিবা আজ্ঞা হয়॥ 
মনসা বলিল ইন্দ্র আইল৷ জত্বরে। 

এক ভিক্ষা! দেহ ইন্দ্র কহিএ তোম.রে ॥ 
ইন্দ্র বলে শুন মাত। আমার বচন। 
কিবা ভিক্ষা! চহ তুমি বলহ এখন ॥ 
মনসা বলিল ইন্দ্র কহি বরাবরে। 

চারি মেঘ ইন্দ্ররাজ ভিক্ষা দেহ মোরে ॥ 
জাবর্ত সন্বর্ত আর দ্রোণ পুক্কর। 

চারি মেঘে আপনে ডাঁকিল পুরন্দর ॥ 
চারি মেঘে ইন্দ্র তবে বলিল বচন। 
মমসার সঙ্গে তোরা করহ গ্রমন॥ 

স্বর্গে হৈতে চারি মেঘ করিল গমন। 
মনসায় বলিল দেবি করি নিবেদন ॥ 
কোথাকে যাইব মাগে। বলহ বচন ॥ 
দেবী বলে শুন মেঘ আমার বচন॥ 
মনসা! বলিল যাইবে মন্দির নিকটে। 
বৃষ্টিধারা কর গিয়ে কহিল তোমাকে ॥ 
এত শুনি মেঘগণ বিদায় হইল। 

ছর্দ'র শবদে যাঞে দরশন দিল॥ 





মনসামঙ্গল। ৩৭ 


ঝড়-বুষ্ঠ জলবৃন্টি হয় অন্ুক্ষণ। 
যতেক্ক মশাল ভ্বালে নিভায় ততক্ষণ ॥ 





লধিন্দরের সর্পাধাত। 


শিলাবুষ্টি হয় ভাই ঘন বরিষণ। 

য.তক রক্ষক প্লাইল সর্বজন ॥ 

রক্ষিগণ পল।ইল পবন-গমনে । 

সিন্দুরেব জাঙ্গল জলে ধুয়ল/ তখনে ॥ 
কড়ির জাঙ্গাল দুরে গেল ওধধ ভামিল। 
চান্দের মনেভে তবে বড় ভয় হৈল ॥ 
তখাশি সে চান্দ বেণে। না যায় ছাড়িয়ে। 
হেস্তালের নড়ি নঞ্ে রহিল দাঠায়ো ॥ 
হেনকালে মেঘগণ বড় ক্রোধ কৈল। 
চান্দের সম্মুখে দারুণ পাথর পেলিল ॥(১) 
চার্নী বেণ্যার মনে ভম্ম হইল তখনে। 
পলাইধ়ে গেল চান্দ লইয়ে জীবনে ॥ 

যত লোক দরে গেল একজন নাঞ্ি। 
বকুলভলায় কালিনাগ চিস্তয়ে তখাই ॥ 
দূত পাঠাইল কালি মনস! সাক্ষাতে। 
একেল। মন্দিরে আমি নারিব যাইতে ॥ 


সপ পপ এ এস 


(১) ফেলিল। 


৩৮ মনসামঞ্গল ! 
এতেক শুনিঞ্ে দেবী উপায় চিস্তিল। 
যঙ নাগগণে দেবী বিদায় করিল ॥ 
যত নাগগণ সব করিল গমন। 
কালিনাগ কাছে যাঁঞেঃ দিল দ্রশন ॥ 
কালিনাগ বলে খরিস শুন মোর বাণী। 
লোহার মন্দিরে ভাই যাহ দে আপনি ॥ 
কালির বচন শুনি খবিস চলিল। 
মন্দির নিকটে যাঞ্ে দরশন দিল ॥ 
মন্দিরসামাঞ্জে (১) খরিস ভাবে মনে মনে 
কোন্‌ দোষে বাণার পুজ্রে করিব দৎশনে ॥ 
এডেক বলিয়ে খরিস নিশ্বাস ছাড়িল। 
নিশ্বাস শুনিঞ্েে বেহ্ুল। চমকি উঠিল ॥ 
বেন্ধলা৷ বলিল খরিস শুনহ বচন। 
মন্দিরে আইলে ভাই কিসের কারণ ॥ 
খরিদ বালল কন্যা শুন মোর পাশ। 
মনস। পাঠাল্য লখাই করিতে বিনাশ ॥ 
কন্যা বলে ওহে ভাই শুনহ বচন। 
নৈরাশ করিবে ভাই কিসের কারণ ॥ 
আস্ত আস্ত ওহে ভাই খই দুর্ধ খায়। 
হবরন্ন হুড়পিতে নাগ" হুখে নিদ্রা যায়॥ 
বেস্ুলা দিল খই দুগ্ধ অনুত সোসর । 
মনের কৌতুকে ভোজন কৈল নাগবর ॥ 


(১) প্রবেশ করিয়]। 


মর্সামজল। ৩৯ 


হর 


শপ পম 


এতেক শুনিঞে, তবে বেহুল। রূশসী। 
সর্পের গলেতে দিল। স্থবন-সাড়াসী ॥ 
হুড়পিতে ভব্রিল সাপ মনের কৌতুকে। 
পালক্কের তলে লয়ে রাখিল তাহাকে ॥ 
বিলম্ব দেখিয়ে কালি মন কৈল রাগে। 
শঙ্চড়ে পাঠাইল অতি বড় বেগে॥ 
রাতুল নয়ন অর্পের বিকট দ্শন | 
মন্দিরনিকে যাঞ্জে দিল দরশন ॥ 
মন্দির সামা নাগ ভাবে মনেমন। 
বেহুল। বেণ্যানী তবে দেখিল তখন ॥ 
আস্ত আস্ত ওহে সাপ খই ছুদ্ধ খায়। 
নিবেদন কার সাপ ঘরে ফিরে ঘায়॥ 
এতেক শুনিয়ে সাপ লজ্জিত ব্দন। 
হেট মাঁথ! করি দুগ্ধ করিল ভোজন ॥ 
তাহা! দেখি মনে ভাবে বেহুল! রূপসী । 
সর্পের গলায় দ্িল। স্ববর্সাঢাশী ॥ 

বন্ধ করি সেই নাগে রাখিল তথাই। 
হেনকালে আর সর্পে দেখিবারে পাই ॥ 
সন্মে উঠিয়ে তারে খই ছুদ্ধ দ্িল। 
ভোঞন করাঞ্ে তারে বান্ধিয়ে রাখিল ॥ 
হেনকালে কা'লনাগ চিস্তিল উপায়। 
এড়ালী নাগেরে তবে পাঠাল তথায় ॥ 
মন্দিরে সামাঞ্ে নাগ ধীরে ধীরে চলে। 
বেহুলা বেশণনী দেখ্য হইল বিকলে॥ 





মনসামঙগল 


শপ শক সি 


শুন শুন ওরে নাগ নিবেদন লায়। 
হবনবাটিতে নাগ খই ছুদ্ধ খায়॥ 

নাগ বলে আমি আল্য লখাই মারিতে । 
তুমি কেনে বল কন্ত। খই দুগ্ধ খাতে! ॥ 
এতেক্‌ শুনিঞ্ে কন্যা করয়ে বিনতি | 
লখায়ে খাইতে সাপ নহেত যুগতি ॥ 
শুন শুন ওরে ভাই চিনি ছৃদ্ধ লেহ। 
মনের কৌতুকে নাগ ভোজন করহ ॥ 
কন্যার ভকতি দোখ নাগ ত্রাস পায়। 
স্ডবর্ণবাটিতে নাগ চিনি দুপ্ধ খায় ॥ 
এতেক দেখিয়ে বেহুল। ভবে মনে মন। 
এডালী নাগেরে বন্দ করিল তখন ॥ 
বিলম্ব দেখিয়ে কালি চিস্তিল উপায়। 
পুনরপি আর এক নাগেরে পাঠায় ॥ 
সেই নাগ যেই মত্র বাসরকে যাঁয়। 
বেহুল! বে্্যোনী শীঘ্র বাঙ্গিল তাহায় ॥ 
ক্রমে ক্রমে বু নাগ করিল গমন। 
কেহে। না ফিরিয়ে আল্য কালির সদন ॥ 
নিশি অবসান হৈল দণ্ড চারি আছে। 
বেছুল। বিল গিয়ে লখিন্দরের কাছে ॥ 
দৈবের বিপাক দে? কে করে খ"ন। 
বেহুল। ব্ণে নী তথ। ঘুমালা তখন ॥ 
সব লোক দূরে গেল কলি সে দেখিল। 
মন্দিরনিকটে আসো দরশন দিল ॥ 





মনসামজল । ৪১ 


০০ 


লোহার ঘর দেখো কালি ভাবিতে লাগিল। 
কেমনে যাইব আমি পথ ন! রাখিল ॥ 

তাল প্রমাণ ছিল নাগ শলিত৷ হইল। 
পবন মারিয়ে নাগ বাসরে সামাল্য ॥ 
বারে সামাঞ্জে নাগ ভাবে মনেমন। 
লখিন্দরের রূগ দেখি কররয়ে . ক্রন্দন ॥ 
লখাই চাহিতে বেহুলা বড়ই স্থন্দর। 
রূপেগুণে আল! করে লোহার বাসর ॥ 
চান্দ-সদাগরচত বড়ই হ্রন্দর । 

শিরে কেশ বাণিয়ার হাড়িয়। চামর ॥ 

গরুড় প্রহরী জাগে মগুর প্রহরী । 

শিঅরে বসিয়ে জাগে ওঝা ধন্বস্তরি ॥ 
শিঅর ছাড়িয়ে নাগ পা-তলে দাশ্াল্য। 
নিন্দের আলিসে বাণ্য। দ্বণ্ডে (১) লাথি মালা ॥ 
চন্দ্র স্ুর্যা বাপাহে তোমর! থাক সাক্ষী । 
মিনিদোষে বাণ্যার ছা(ও)য়াল দণ্ে মাল্য লাথি ॥ 
সাক্ষী ত রাখিয়ে নাগ কামড় জুড়িল। 
সোণারবরণ লখা কালি যে হইল ॥ 
বেছলার নিদ্রাডঙ্গ হইল তখন । 

পালক্কে দেখিল তবে চান্দের নন্দন ॥ 
ধড়ফড় করে বেণ্যা পালঙ্ক উপরে। 

ত৷ দেখ্যে বেহুলা কন্যা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 


হজরত টসে) 


(১)। কণায়। 


৪২ মনসামঙ্গল। 


রাঃ অপ পার হরর ০৫. এ স্পা এ রর ররর সর 


মনসার চরণ ধরি ক্ষেমানন্দ গায় । 
বেছুল। বেণ্যানী ভাবে কিহবে উপায় ॥ 


০ জলাটে ওহ চরে 


বেহুলার (বিলাপ। 


বাল। লখিন্দর, বিষে জরজর, 

দেখি বেছুল। সুন্দরা | 

মুখে পড়ে লাল, অঙ্গ হৈল কাল 
মনেতে বিষাদ করি ॥ 

ব্হুল। বলে হায়, কি করি উপায়, 
শুন হে বাণিয়ান্গত ; 

অভভুত কথন, বাসরে মরণ, 
দেখি লগে চমাকত ॥ 

কি করিব আমি, যুক্তি বল ঠুমি, 
অনাথ। করিলে মোরে । 

লোকের গপ্জীনে, তেজিব জীবনে, 
ঝাপ দিব যাঞ্জে জলে ॥ 

সাধ ছিল মোরে, যাইতে চম্পারে, 
তাহে এই কৈল বিধি । 

ন। পুরিল আশ, করিলে নৈরাশ, 
কোলে হ।রালাম নিধি ॥ 

বিধব হুইয়ে, বাঁচি কি নাগিয়ে, 
আমা'রে বালবে কি। 


মনসামজল 


আস সে মে জর হর সা সমর সপ. সা. অনপএ সি 


বসরেতে রাড়ী, হঞ্জেছে এ ছুড়ী, 
অভ্াগী সাধুর ঝি ॥ 

বেহুল। স্থন্দরী, যায় গড়াগড়ি, 
ধূলায় ভূষিত অঙ্গ । 

করয়ে বিলাপ, পাঞ্জে মনস্তাপ, 
কেহ নাঞ্ি তার.সঙ্গ ॥ 

লখাএর পায়ে ধরি, বলয়ে স্বন্দরী, 
কান্দি কান্দি কয় কথা। 

উত্তর ন। দিলে, পাথারে পেলিলে, 
আমার জীবন বৃথা ॥ 

দেখি তব মুখ, বিদরয়ে বুক, 
কাল হৈল তব দেহ। 

গরুড় ময়ূরী, ওবা। ধন্বস্তরি, 
কিছু ন। করিল কেহ ॥ 

বাসরে এখন, করিলে ভোজন, 
্ুধার্ভ হইয়ে তুমি । 

অনাঘী করিয়ে, যাছা পালাইয়ে, 
সঙ্গে লেহু অভাগিনী ॥ 

বেহুল। আকুলি, ক্রয়ে বিকুলি, 
শিয়রে দেখিল সাপ। 

আছাড় খাইয়ে, পড়ে মুরছিয়ে, 
হায় কিব। হেল বাপ ॥ 

দেখিয়ে বিকুপি, পলাইল কালি, 
ধাঞ্জে অতি বড় বেগে। 


৪৩ 


8৪ মন্সামঙজল । 
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পবনের প্রতি, যথা পাদ্াবতী, 
উত্তরিল কালি নাগে ॥ 

দেবী কয় কথা, শুনহ সর্ব্বথা।, 
কালি পালাইলে তুমি। 

কালি নাগ কয়, করিয়ে বিনয়, 
লখাএ দহশিল আমি ॥ 

আমার দংশনে, তেখ্সিল জীবনে, 
বাল! লখিন্দর মল । 

দেখিয়ে কারণ, করিল। গমন, 


তবে আমি হেথা আল্য ॥ 

সুনিঞ্ে কমলা, . আনন্দিত হৈলা 
কালি নাগ হেল বিদায়। 

প্রণাম করিয়ে, চলিল ধাইয়ে, 
আনন্দিত মনে হয় ॥ 

কালিদহের তীরে, ধ[রল হস্তীরে, 
স্খেতে আহার কৈল। 

করি জল পান, করিল বিশ্রাম, 
আনন্দিত মন হৈল ॥ 

মনসা-চরণ, করিয়ে স্মরণ, 
আনন্দিত মনে গায় । 

যাই কশ্মঘে ছিল, ভাইত হইল, 
বাসরে লখাই সায় ॥ 

শুন সর্বজন, বর নিবেদন, 
বেহুলা-খণ্ের কথ। । 
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অবন্ত। করিলে, তবে খায় কালে, 
বেদের বচন গাথ। ॥ 

হরি হরি বল, বৃথা জন্ম গেল, 
মিছ। বঙ্ে থাক কি। 

বাসরে রোদন, করে খনেঘন, 
সাহ ব্ণেগোর বেহুলা ঝি ॥ 

বেল! বেণানী, আফুল-পরাণী, 
লখিন্দরের মুখ দেখি । 

ক্ষেমানন্দ ভণে, মনসা-চরণে 
পালটিতে নারি আখি ॥ 


বেহুলার মান্পাসে গমন। 


সাপ সাপ বলি বেছুল। চমাক উঠিল। 
এত দিনে লখিন্দরে বিধি বাম হৈল ॥ 
আনিঞেঃ ত্রবর্মঝারী মুখে ঢালে জল। 
আচম্িতে বেণ্যার মুখে ভাঙ্গে গরল ॥ 
কান্দিয়ে অভাগী কন্যা আছাড়িয়ে বুক। 
আর ন। দেখিব আমি লখিন্দরের মুখ ॥ 
কান্দয়ে অভাগী কন্তা বড় উচ্চস্বরে । 
লখিন্দর ছুর্লভ মল" লোহার বাপরে ॥ 
পালক্ষে বসিয়ে কান্দে বেহুল। যুবতী । 
ন। জানি সুতুল। নাগ দংশেছে কত রাতি ॥ 


৮৬ মনসামঙ্গল। 
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উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব কল্যাম হারা । 

কার সনে যুক্তি করি কোলে গামী মরা ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে বেহুলার ভাঙ্গে গলা । 

আমায় পাথরে ফেলিয়ে যায় গে। বাণিএার বাল! ॥ 

কোথ। গেল চান্দ শ্বশুর আন ডাক দিয়ে। 

মরণকাল হৈল পুত্রের দেখ ন৷ আসিয়ে ॥ 

তাহ! শুনি চান্দ বেণ্যা আইল সেখানে। 

ক্রোধমুখে চান্দ বেণ॥ বলয়ে আপনে ॥ 

উক্ণকপালী বেহুল। লে! চিরুণ-চিরুণ-ঠাতী | 

বাসরে খাইলে স্বামী না পোহল্য রাতি॥ 

তাহ। শুনি বেল! তবে করে নিব্দেন। 

যাই মোর কর্মে ছিল হইল এধন ॥ 

ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দ্রিলে মোরে। 

আর ছয় পুত্র তোমার কোন্‌ রোগে মরে ॥ 

কোথ। যান চান্দ শ্বশুর আন ডাক দিঞে। 

দিয়েছিলে সাধের শাখা লেহু না! খসাঞ্ঞে ॥ 
শীখ। নিলে খাঁড়ু (১) নিলে ন করিলাম মানা । 

কি দোষে খসাল্যে রড়ীর ছুটা কাণের সোণ! ॥ 

এমন জানিতাম ম। মনস| হবে বাদী। 

প্রাণনাখে নঞ্জে গে। পালাতাম রাতারাতি ॥ 

যেন! রাজে। যাবে বেন্ুল। সেই ন| রাজ্যে আছ। 

বারেক মনসার সেব। কল্য তবে লখাই পাবি ॥ 


(১) হস্তাভর7 ভেদ। 
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০০০ স । 


বেহুল। বলে চান্দ শ্বশুর মোর বাক্য ধর। 
রামকলার গাছ কাট্যে মান (১) সজ্জা কর॥ 
তাহ! শুনি চান্দ বাণ্যা বলয়ে বচনে। 
বেহুলারে বলে চান্দ সক্রোধ বচনে ॥ 
ছয় পুত্র মল্য আমার তাথেও"আমি পারি। 
একলি কলার গাছ কাটে দিতে নার ॥ 
ইহ। বল্যে চান্দ বেণ্যা করয়ে রোদন | 
নিজ ঘরে যাত্যে সাধু ভাবে মনে মন॥ 
চাম্পাকে যাইব আমি কেমন প্রকারে ॥ 
বাল। লাখন্দর মল্য লোহার বাসর ঘরে ॥ 
এতেক ভাবিয়ে সাধু বলে সর্ববজনে । 
লখিন্দরে বন্ধুগণ করহ দাহনে ॥ 
বেহুল। বেণানী তবে বলে বারেবার। 
লখাএর যেই গতি সেই গতি মোর॥ 
লখিন্দরে দাহন ন। কর কদাচন। 
লখন্দরে নঞ্েে আ'ম করিব গমন ॥ 
এত শুনি চান্দ বেণ্যা নিজ দেশে গেল। 
যত বন্ধুগণ সব বার্তা জিজ্ঞাসিল ॥ 
চান্দ বলে লখা মৈল লোহার বাসরে। 
শুণিঞে সনকা কান্দে করি হাহাকারে ॥ 
সনকা বেণ্যানী কান্দে পড়িয়ে ভুমিতে। 
হেন কেহ নাঞ্ি তারে প্রবোধ করিতে ॥ 


(১) কতকগুলি পুস্তকে “মান্দাস” স্থলে “মপ্জাস” পাঠ 
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হায় লখিন্দর বলে সনক! বেণ্যানী। 
কি উপায্প করি চান্দ কহু ন! আপুনি ॥ 
লখিন্দরে দেখি ছয় পুন্জ পাসরিল। 
দারুণ বিধাতা মোরে এত ছঃখ দিল ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল উদয় দ্িনকরে । 
বেছুল। বেণ্যানী তবে ভাবিল অন্তরে ॥ 
মান্দাস বনাবার যুক্তি করিল আপনে। 
মান্দাস বনাঞ্জে কন্। ভাবে মনে মনে ॥ 
জয় মা মনসা বাল গমন কারল। 
মরা লখিন্দর তবে কোলেত লইল ॥ 
মান্দাসে শুয়াল্য তবে লখিন্দর বাল। | 
লখিন্দরে লয়ে ভাসে অভাগা বেহুল। ॥ 
হরি হরি বল্যে কগ্ত। করিল গমন । 
দেখিখ্জে যতেক লেক ভাবে মনেমন ॥ 
মান্দীস ভাসিয়ে যায় গা্ু!ড়র নীরে। 
বায়ুতে লইয়ে মান্দ।স লাগাইল তীরে ॥ 
হেনকালে শ্বেত কাক বলয়ে বচন। 
কোথাকারে যাহ কন কহনা এখন ॥ 
কাহার বহুআরী তুমি কাহার যে ঝি। 
তোরে জিজ্ঞাসিয়ে কন্ত। মন্দাসেতে কি॥ 
কাকের বচন শুনি বলয়ে যুব্তী। 
চান্দ বেণ্য। আমার শ্বশুর লখিন্দর পতি ॥ 
সাহের নন্দিনী আমি নাম সে বেছুল!। 
বাসরেছ্তে মল্য পতি লখিন্দর বাল! ॥ 


মনসামজল। ৪৯ 
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কন্যার বচন চা কাক বলে বাঁণী। 
কি হেতু মান্দাসে কন্যা কান্দহ আপুনি ॥ 
শুন শুন ওলে। কন্যা বলিএ তোমারে । 
মড়াকে তুলিয়ে দায় আমার গোচরে ॥ 
উহাকে নইঞ্ের আমি করিব ভক্ষণ । 
ঘরে ফিরে যাহ কন্যা শুনহ. বচন ॥ 
কন্যা বলে ওহে কাক করিএ* বিনতি। 
আমি ঘর যাব তুমি খাবে মোর পতি ॥ 
কেনে হেন বাক্য কাক বলহ আপনে । 
পরাণে তেজিব আমি তোমার সনে ॥ 
তুমি সে ধার্মিক হয়, আমি হুই সতী। 
হেন দুষ্ট কথা বল নহেত যুগতি ॥ 
কাক বলে কন্যা তবে শুনহ উত্তর। 
ইহাকে খাইব আমি কহি বরাবর ॥ 
শুন শুন ওহে কাক করি নিবেদন। 
অনাথারে হিস কাক কিসের কারণ ॥ 
লেহ লেহু ওহে কাক ভঙক্ষ্যব্রব্য লেহ। 
অবল! দেখিয়ে কাক করুণ। করহ ॥ 
আতপ তণ্চল ছিল সেই মান্দাসেতে। 
দ্ধি ছুপ্ধ চিনি মিশ্রিত করিল তাতে ॥ 
স্বর্থালে করি কন্যা কাকে নিঞ্ে দ্রিল। 
মনের কৌতুকে কাক ভোজন করিল ॥ 
সম্ভন্ট হইল কাক কারয়ে ভোজন। 
রব মাগ ওলো কন্তা কহঞএ এখন ॥ 
£ 
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কন্তা। বলে যদি দয়! করিলে আপনে। 
মোর পত্র নঞ্চে যাহ উজানী ভুবনে ॥ 
পত্র লয়ে সেই কাক উজানী চলিল। 
সাহের মন্দিরে যাঞ্ে দরশন দিল ॥ 
ক।-ক। শব্ধ করে কাক বসি দে(ও/য়।লেতে। 
চুহিল|(১) বেণ্যানী তখন পাইল শুনতে ॥ 
আঙ্গিণা বাহির হয়ে বলএ বেণ্যানী । 
বেহলার তত্ব কাক কিছু জান তুমি॥ 
কাক বলে বেহুল। আছে বাঁলীচরের ঘাটে । 
পত্র দিয়ে পাঠাইল। তোমাব নিকটে ॥ 
বেণ্যানী বলে পত্র দেহ আম।র সাক্ষাতে । 
কি কথা কহিল বেহুল! কহত্ত তুরিতে ॥ 
শুনহ বেণ্যানী এই আমার বচন। 
বেছুল! বেণানী যত কৈল নিবেদন ॥ 
আমার প্রণাম কাক মা বাপেরে বোল্য। 
অভাগী বেহুল! মাত পাথারে ভাসিল॥ 
যদি মোর পতি বাঁচে যাইব তথাই। 
নতুব! সবার সঙ্গে আর দেখা নাঞি ॥ 
এতেক শুনিঞ্ঞে বেণ্যানী কান্দে উচ্চৈম্বরে 
বধূুগণ তার লঙ্গে কোলাহল বরে॥ 











(১) অধিকাংশ মনসার ভাস।নের পথ ও মুদ্রিত 


পুস্তকে “অমলা” পাঠ আছে, ছুই একখানি মনসামঙ্গলে 
কমল! পাঠও দৃষ্ট হয়। 
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কাক বলে শুন বেণ্যানী আমি শীঘ্র যাব। 
যাবৎ না যাব আমি বেহুলা রহিব॥ 
সাহ বেশ্যা পণ্র লিখি পাগল তুরিত। 
বেহল।র সাক্ষাতে য!ঞ্েে হেল উপনীত ॥ 
বেহুলাকে পত্র কাক দিল। ততক্ষণ । 
পত্র পড়িয়ে বন্যা করএ রোদন ॥ 

বাপ। মেরে কঞ্জেছেন ফিরে ঘরে যাত্যে। 
লখাইকে ছড়িয়ে আমি যাইব কি মতে ॥ 
হেনকালে বেহুলার যত ভ্রাতৃগণ। 
কান্দিতে কান্দিতে সব করিল গমন ॥ 
বেহুলার সাক্ষাতে যাঞ্জে দাশায়ে রহিল। 
অনেক বচন বেহুলায় বলিতে লাগিল ॥ 
চল চল ওগো! বেহুলা! ঘরে ফির তুমি। 
তোমারে লইতে আমর! আইল আপুনি ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে। 
তুমি ঘর ফিরে চল রাখি লখিন্দরে ॥ 
বেহুল! বলিল ভাই শুনহ উত্তর । 
আমি না ফিরিব ভাই শুনহ সত্বর॥ 
কোন্‌ লাজে যাব আমি পিতার মন্দিরে। 
মান্দ।সে রহিবে হেখ!1 বাল! লখিন্দরে ॥ 
যদ্দি লখিন্দর বেণ্যায় বচাইতে পারি। 
তবে ঘর ফিরে যাব কহি বরাবরি ॥ 
যদ্দি না বাচাব ভাই চান্দের নন্দন | 
তোমারে কহিএ ভাই তেজিব ভীবন ॥ 


৫২. মনসামঙগল। 


ইহা শুনি যত ভাই কান্দিতে লাগিল। 
কান্দিতে কান্দিতে সবে *মন করিল ॥ 
পুব্রগণে দেখি তবে বলএ চুহিল|। 

সব শিশু আল্যে কোথ! রহিল বেহুল। ॥ 
পুত্রগণ বলে মাতা শিবেদন করি। 
বালীচরের ঘাটে আছে বেউল! শ্বন্দরী ॥ 
অস্টাদশ ভাই মোর। নিবেদন কৈল। 
উঠ্চৈঃস্বরে কান্দে কন্ত। বাকা ন৷ শুনিল। 
যতেক তোমার আজ্ঞ। কহিল আদেশে। 
কিছুই না শুনে দেবী ছাড়এ নিশ্বাসে ॥ 
মীতাকে বলিহ ভাই মোর নিবেদন । 
যদি পতি বাঁচে তবে হবে দরশন ॥ 
এই মাত্র কথা৷ মাত। কহিল আমারে। 
পতি কোলে করো্যে দেবী কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 
ক্ষে৭ণে মুচ্ছ। হয় ক্ষেণে পায় জে চেতন। 
ক্ষেণে ক্ষেণে দেখে বেহুল। স্বামীর বদন ॥ 
চুহিল! বেণ্যানী শুনি বরে হায় হায়। 
আমারে ছাড়িএ বেহুলা! কোথাকারে যায় ॥ 
পুত্র সব বলে মাতা কহিএ তোমারে। 
দৈবের নির্কন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে ॥ 
অনেক গবোধ তবে জননীরে দিল। 
চুহিলা বেণ্যানী তবে মনেতে রহিল ॥ 





শিব। ডোমের সহিত বেছুলার 
কথোপকথন 


হেথ। সে বেহুল। কন্যা ভাবে মনেমন। 
কান্দিতে কান্দিতে দেবী করিল গমন ॥ 
বালীচরের ঘাট হৈতে করিল গমন। 
কাক বিদায় হয়ে পেল আপন সদন ॥ 
কাকে বিদায় করি কন্ঠা সত্বরেতে যায়। 
ভাকুর মত্শ্তেতে ধরে লখিন্দরের পায় ॥ 
অঙ্গুলি কাটিয়ে 'মত্ম্ত জলে প্রবেশিল। 
তা দেখি বেহুল| কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ 
অনেক রোদন কন্যা করিল সেখানে । 
যুড় মৎ্স্ত সেই কথা না শুনিল কাণে। 
বেছুল! বেণ্যানী বলে শুন মচ্ছরাজ। 
অনাথারে হিৎস মচ্ছ ভাল নহে কাত ॥ 
মিনি দোষে মচ্ছরাজ হিৎসিলে আমারে। 
আমি শাপ দিল তোরে মারিব ধীবরে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা চলিল তৃরিত। 
খেশড়া ভোমের কাছে যাঞেঃ হল! উপনীত । 
ডোম বাল ওলো! কন্যা কোথা তোমায় ঘর। 
কি হেতু রোদন কর মান্দাস উপর ॥ 
কাহার বছুআরী তুমি কাহার ন্দিনী। 


৪ 


মনসামছজল । 


কন্তা বলে গুন ভাই কি বরাবর । 
শৃশ্তর আমার বটে চান্দ সদ্দাগর ॥ 

সাহ বেণ্যার বি আমি নাম সে বেহুল। 
মান্দাসেতে মরা পতি 'লখিন্দর বাল! ॥ 
ডোম বলে ওলো৷ কন্তা! কহিএ তোমীয়। 
কালি বিভা হৈল যেন হেন বুঝি প্রায় ॥ 
তোমার করেতে কন্যা মঙ্গলসুত্র আছে। 
কিমতে মরিল পতি কহুনা মোর কাছে ॥ 
কম্তা বলে ওহে ভাই কহিএ তোমারে। 
মোর পতি সাপে খাইল লোহার বাসঘরে ॥ 
এতেক কহিএ কন্তা করএ রোদন । 
ডোম বলে ওলে। কন্যা স্থির কর মন॥ 
শুন শুন ওলো কন্যা বলিএ তোমায় । 
তোমার বিকুলি দেখি মোর প্রাণ যায় ॥ 
না কর 


মমসামজল । €€৫ 


লখিন্দরের মুখ দেখি ক্ষেণে মুচ্ছ্া যায়। 
মান্দা উপরে কন্য। পড়ি গেল তায় ॥ 
শিব বলে শুন কন্যা আমার ব্চন। 
শীত আন লখিন্দরে বাচাব এখন ॥ 
এতেক শুনিঞ্েে বেহুল। মান্দাস ফিরায়। 
ধর্ম স্মঙরিঞেে তেহেো! তার পাশ যায় ॥ 
তীরেতে মান্দাস কন্যা লাগায় সত্বর । 
শিবা বলে ওলে কন্যা অবধান কর ॥ 
শাড়ীর অঞ্চল কন্যা! ঘুচাহ আপনি। 
কেমন তোমার পতি দেখিব সে আমি ॥ 
শাড়ীর অঞ্ল ঘুচায় বেহুল! স্ন্দরী। 
লখিন্দরের রূপে নিন্দা করএ বিজুরী ॥ 
তাহ। দেখো শিবা ডোম চিস্তিল উপায়। 
বেহুলাকে ঘরে নিব রাখিয়ে ইহায় ॥ . 
শিবা বলে ওলো! কন্যা শুন মোর বাণী। 
মরা মানুষ কোথা বাঁচে অদ্ভুত কাহিনী ॥ 
মড়াকে ফেলিয়ে দেহ জলের ভিতরে । 
তোমাকে নইঞ্জে আমি যাইব স্বরে ॥ 
তোর রূপ দেখি কন্যা পীড়িত মদনে । 
মুখ তুল্যে কথা কহ রাখহু জীবনে ॥ 
এই মতে তিন কন্যা আমি সে পাইল। 
এতদিনে বিধি মোরে হুপ্রসন্ন হেল ॥ 

১ল চল ঘরে তুমি সুচন্দ্-ব্দনী। 
তোমার পাঁএতে বন্া। বিকাইল আমি ॥ 


৫৬ মনসামজল। 


কন্ত। বলে ওরে ভোম শুনহু বচন। 
প্রাণ ইচ্ছা আছে যদি পালারে এখন ॥ 
প্রপঞ্চনা(১) করি ডোম ডাকিলে আমারে। 
এমন কুচ্ছিত বোল কে সহিতে পারে॥ 
শিবা বলে কিছু মন্দ না বলিএ আমি । 
মড়াকে ফেলিয়ে কন্যা চলহ অপুনি ॥ 
কম্তা বলে ওরে ডোম শুনরে অবোধি। 
উচ্ছন্ন করিব তোরে সান্ধী থাক্য বিধি ॥ 
তুগ্রঃ নীচ জাতি হইদ্‌ আমি হই সতী । 
দু কথ! যুখে বল এ নহে যুগতি ॥ 
যদি প্রাণ ইচ্ছ!। আছে গুনরে বর্ধবর। 
নহে প্রাণ গেল তোর আমার গ্োোচর ॥ 
ভোম। বলে এত যদি আছএ শকতি। 
তবে কেনে কোলে কর্যে আছ মরা পতি॥ 
ইহারে বচাঞ্ে কন্তা যাহ নিজ ঘর। 
নতুবা তোমারে ধরি নইব অন্বর ॥ 
কন্যা বলে ওরে ডোম! শ্থির কর মন। 
প্রাণ নঞ্েে যাহ ডোমা আপন ভুবন ॥ 
শিবা বলে শুন কন্যা বলিএ উত্তর । 
তোমারে খরিয়ে নিব আপনার ঘর ॥ 
এতেক বলিএ শির। অনুমান কৈল। 
বেহুল! ধরিতে শিবা জলে বাপ দিল॥ 





(১) প্রবধন। । 


মনসামজল । ৫ 
বেহুল৷ বলে সাক্ষী থাক্য রবি শশী। 
মান্দাস ছুইলে ডোমায় করিব ভন্মরাশি ॥ 

অনাথ দেখিয়ে ডোম। করএ শকতি। 
অবলারে কর। দয় দেব যছুপতি ॥ 

শুন শুন শিবা ডোম বলি তোর পাশ। 
অনাথ দেখিয়ে কেনে কর উপহাস ॥ 

যাহ ঘাহ ওরে ডোম ফিরে যাহ ঘরে। 
নতুবা তেজিবে প্রাণ আমার . গোচরে ॥ 
এতেক বলিয়ে কন্যা করএ রোদন। 

এক দৃষ্টে চাহে কন্তা লখাইএর বদন ॥ 
ডোম বলে ওলে। কন্যা কান্দিলে কি হব। 
লখিন্দরে জলে ফেলো তোমারে নইব ॥ 
তোমার রোদন দেখি ভয় নাঞ্ি করি। 
শীঘ্রগতি তোমারে নইব নিজ পুরী ॥ 
কন্তা বলে ওরে ডোম! খাইলে কি লাঁজ। 
আমার বিপত্য দেখো পথে পাড় ব্যাজ ॥ 
আশ্বাস আমারে দিয়ে আনিলে এখন। 
পথ রুদ্ধ কর ডোম! কিসের কারণ ॥. 
শ্রাণ ইচ্ছ! থাকে পথ ছাড়হ সত্বরে। 
নহে ভম্ম হবে আজি আমার গোচরে॥ 
শিব বলে কত ছল দেখাহ বেহুলা । 
কান্দিলে কি শিব! যাবে হুইয়ে বিভোল। ॥ 
এত বলি চলে শিবা মান্দাস ধরিতে। 


ব্ছেল! বেণ্যানী তারে লাগিল কহিতে ॥ 


৫৮ 


মনসামঙগল। 


শুন শুন ওরে ডোম কহিএ যুগতি। 
শীঘ্রগতি চলি যাহ আপন বসতি ॥ 

তব মুখ দেখি কন্। রব হেথাই। 
আমারে করহ দয়। রাখিয়ে “খাই ॥ 
কন্তা বলে ওরে ডোম। মরিলে এবার। 
তেঞ্ি হেন দুষ্ট বল আমার গোচর ॥ 
দেব সাক্ষী করো বন্য! কান্দে উচ্চেস্বরে। 
শিবা ডোম বলে ভয় দ্েখাহ কাহারে ॥ 
একাকী আছহ কন্তা তোর শক্তি কিবা । 
তোমারে অবশ্য ধরি নইবেক শিব! ॥ 

কন্তা বলে হিতবাক্য না শুনিলি কাণে। 
ভম্মরাশি হলি আজি আমার সদনে ॥ 
শিবা বলে শুন ওলে! বেহুল। রূপসী । 
এই ডালী দ্িএ আমি কর ভম্মরাশি ॥ 
যর্দি ডালী ভম্ম হয় আমার গোচরে। 
নহে শীঘ্র ধরি নিব কে রাখিতে পারে ॥ 
এতেক দেখিল বেহুল! সাহের নন্দিনী । 
ধশ্্ন সান্মী কর্যে বেহছুল। হাতে নিল পাঁণি 
ডালীর উপরে জল সেঁচন করিল। 
ডোমার সাক্ষাতে ডালী ভন্ম হয়ে গেল॥ 
তাহা দেখি শিব। ডোম মনে ভয় পায়। 
নদী হৈতে উঠি শিব! গড়াগড়ি যায় ॥ 
উচ্চৈঃন্বরে কান্দে ডোম! করে হায় হায়। 
অপরাধ হৈল মাতা ক্ষমা কর দায়॥ 


মনসামঙ্গল। ৫৯ 
অজ্ঞান অধম দুষ্ট বলিল তোমারে । 
নিজ গুণে কর দয়া অধম পামরে॥ 
স্তন ওলে! কন্তা তুনি শুনহু বচন। 
অপরাধ হৈল মাত। রাখহ জীবন ॥ 
বেহল! বলেন শিব যাহ নিজ ঘর। 
আমারে দিলেন দুঃখ দেব গদাধর ॥ 
এতেক শুনিঞেে শিব ব্দায় হইল। 
বেহুলা বেণ্যানী তবে স্বরে ঢচলিল ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে ভাই মনসার পায়। 
মান্দাস লইয়ে বেহুলা ভাসিয়ে বেড়ায় ॥ 


পাত্রধোবিনের সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ । 


কান্দিতে কান্দিতে যায় বেহ্ুল! যুবতী । 
স্বর্গেতে থা।কয়ে তাহা! দেখে পদ্মাবতী ॥ 
মনস। বলিল ধোবিন কহিএ যুগতি । 
লখিন্দর বেছলার কি হবেক গতি ॥ 

শুন শুন পা£ধেবিন বলিএ তোমারে। 
ম্তভুমে পাছে নরে ন। মেবে আমারে ॥ 
কি উপায় করি ধেব্িন বলহ আমারে । 
বেহুল। নইঞ্জে যায় বাল। লাখন্দরে ॥ 
পাতরেধোবিন বলে চিন্তা। নাঞ্িখ তে।মার। 
ইহার উপায় আম করিব সংর॥ 


৩ 


মনসামঙজল। 


পাত্রধোবিন বিদায় হৈল মনসাঁগোচরে। 
সত্বরে চলিল ধোবিন নদীর কিনারে ॥ 
কাঁপড কাচয়ে ধোবিন মনের কৌতৃকে। 
হেনকালে মান্দাসেতে বেলুলারে দেথে ॥ 
পাত্র ধোবিন বলে কন্থা কোথ! যাহ তৃমি। 
লখিন্দরে নঞে ধোবিন ভাস্কে যাছি আমি ॥ 
ধোবিন বলে কোথ! যাবে কহত আমারে। 
বেনুল! বেণ্যানী তবে কহিল সহরে॥ 
ধোবিন বলে কি হৈল পরিচয় দে মোরে। 
বেহুলা বলে মাল্য পতি লোহার বাসঘরে ॥ 
পাত্রধোবিন বলে কন্তা কহত আমারে । 
কিমতে মরিল কন্যা লোহার বাসঘরে ॥ 
বেহুল। বলে মোর পতি বাল! লিন্দর। 
বার্সরে খাইল সাপে অবধান কর ॥ 

ধোবিন বলে তবে তুমি যাইবে কোথারে। 
অশ্রিক্রিয়! কর তুমি বাঁল। লখিন্দরে ॥ 
বেহুলা বলিল ধোবিন কহিএ তোমারে । 
লখিন্দরের যেই গতি সেই গতি মোরে ॥ 
ধোবিন বলে আস্ত কন্য। আমার গোচরে। 
তেরে জিচ্জাসিব কিছু আশ্ুহ লহরে ॥ 
বেহুলা বলে এইমতে ছু'খ দিল ডোম।। 
সেইমত পাছে ছুঃখ তুমি দিবে রাম! ॥ 
এত শুনি পাত্রধোবিন কহিল জঅত্বর। 
ডোমার মত আমি না হইব বর্বর ॥ 


মনসামজল । ৬১ 


আস্ত আন্ত গুলো কন্যা! তোর ভয় নাঞ্ডি। 
প্রপঞ্চন। করি যদি দেবের দোহাই ॥ 
এত শুনি নামে কন্যা মান্দাস হুইতে। 
মরা স্বামী নিল কন্যা আপন কোলেতে ॥ 
ধেবিনের আগে কন্। প্রণাম করিল। 
লখিদ্দরে দেখি ধোবিন কান্দিতে লাগিল ॥ 
পাঞ্জধোবিন বলে কন্তা কহিএ যুগতি। 
চল যাব যথা বন্যা বাঁচে 'তব পতি ॥ 
ফুলের মঞ্চেতে তবে রাখি লখিন্দরে । 
ধোবিন চলিল তবে লয়ে বেস্ছুলারে ॥ 


ধোবিন লইয়ে কগ্যা। দেবীর পাশে গেল। 
মনসার সাক্ষাতে কন্যা ঢলিয়ে পড়িল ॥ 
মনস। বলিল বন্তা কি হল্য তোমার। 
কি হেতু কান্দিছ কন্যা আমার গোচর ॥ 
ধূলাম় গড়াগড়ি যায় বেছুল। তখন। 
মনসা! বলিল বাছা না কর প্র্দন ॥ 
কি কারণে কান্দ কন্যা আমার গোচরে। 
ধূলায় ধূসর পড়ে মেদিনী-উপরে ॥ 
উঠ উঠ গুলো কন্যা কিতোর হইল। 
কি হেতু কান্দিছ কন্তা হুইয়ে বিকল॥ 
বেহুল! কহিল মাত! আমি কহি বাণী। 
বাসধরে '্ামার মরিয়ে গেল 'নী॥ 


৬২ মনসামঙল 


বাঁসঘরে মোর' পতি খাইল যে কালে। 

, অভাগী বেল! মাগো ভাসাইল জলে ॥ 
ভোমার সাক্ষাতে আমি করিল গমন। 
মোর পতি বাঁচায় মাত করি নিবেদন ॥ 
মনসা! হাপিপ্নে তবে বলেন বচন ॥ 
মরা মানুষ কোথা বাঁচে অভ্ভুত কথন। 
মোর সাধ্য নাঞ্ি কন্যা বাঁচত্যে তাহারে। 
চেংগমুড়ী কাণী বলে তোমার শ্বগুরে ॥ 
আমি কোন্‌ দেবত। আমারে মানে কে। 
বথা! মন কন্যা তুমি যাহ লে তথাকে ॥ 
তোর শ্বস্তর কৃপণ বড় কি বলিব তারে। 
কড়ার পুষ্প জল চান্দ না দল আমারে॥ 
বেহুল! বলিল মাতা৷ তেজ(১) অভিমান . 
লখিন্দর বঁচাল্যে মাগো হইব সম্মান ॥ 
অবশ্য পুজিব শ্বস্তর তোমার চরণ। 
আভিমান তেজ বচায় চান্দের নন্দন ॥ 
মনস। বলিল বাছা! শুন গে! বেহুল। । 
তোর পতি মরিঞ্েছে লখিন্দর বাল! ॥ 
যদি আমি বাচাইব চান্দের নন্দনে। 
পাছে মুছ চান্দ বাণ্যা না সেবে চরণে ॥ 
বেহুল৷ বলিল মাত নিব্দেন করি। 
অবস্ঠ পুজিব মাগো চান্দ অধিকারী ॥ 


(১) ভ্যজ। 


_ মনসামজল। শ৩ 


পাত্র ধোবিন বলে মাত শুনগে। কমল! । 
ব্ছেলার বিনতি বড় বাচায় চান্দের বাল! ॥ 
ধোবিনের বচনে দেবী প্রতিজ্ঞ। করিল। 
লখিন্দরে বাঁচাইব বেহুলায় বলিল ॥ 
বেহুল৷ বলে চল মাত৷ পৃথিবী ভূবনে। 
শীঘ্রগতি চল মাতা! করি নিবেদনে ॥ 
বেহুলার সঙ্গে মাতা করিল গমন। 
সমুদ্রের আরে আমি দিল দরশুন ॥ 
যেখানে ডুব্যেছে চান্দের পুত্র যে সকলে। 
বেহুলা! বেণ্যানী তথ। হুইল বিকলে ॥ 
নদীর কিনারে কন্তা চলিল তখন। 
মনসা বলিল কন্তা আস্থযহু এখন ॥ 
তোমার এখানে ছয় ভাসুর ডুব্যে মল্য জলে। 
হেনকালে বেহ্ুল। সে জোড়করে বলে 
প্রাণদান দায় মাত ছয় সহোদরে। 

তবে গিয়ে বাচাবে সে বাল লখিন্দরে ॥ 
মনস। বলিল বাছ। তোরে আমি বলি। 
লখিন্দরে বাঁচাইব না কর বিকুলি॥ 
ছয় ভাশুর থাকুক তোর সমুদ্রের জলে। 
এত বলি মনসা চলিল কুতুহলে ॥ 
বেহুলা বলিল মাতা করি নিবেদন। 
প্রাণান দায় মাতা চান্দের নন্দন ॥ 
বেহুলার বিকুলি দেখি ভাবে মনে মনে। 
বরুণেরে আজ্ঞা দেবী দিলা ততক্ষণে ॥ 


ননসামঙ্গল। 


শুনহু বরুণ এই আমার বচন। 
শীপ্রগতি ছাঁড়ি দেহ চান্দের নন্দন ॥ 
শুনিঞ্ে বরণ তবে দেবের আজ্ঞা পাল্য। 
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র চান্দের ছাড়ে দিল॥ 
উঠ উঠ বল্যে দেবী বলিতে লাগিল। 
একে একে ছয় নৌকা ভাসিয়ে উঠিল ॥ 
তাহা! দেখি বেহুলার আনন্দিত মন। 
লোটায়ে লোটাঁয়ে ধরে মনসার চরণ ॥ 
মনসার চরণে আমার মজ্যে গ্পেল মন। 
একে একে উঠে সব চান্দের নন্দন ॥ 
মনসার চরণে সবে কৈল নমস্কার । 
প্রণাম করি দীড়াইল দেবীর গোচর ॥ 
মনস। বলিল বাছা চলহ সন্বর। 

চল ধথা পড়ি আছে বাল৷ লখিন্দর ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে তবে দেবীর বচন । 
দেবীর সঙ্গেতে সব করিল গমন ॥ 
যেখানে মালঞ্চ মধ্যে বাল! লখিন্দর। 
সেইখানে দেবী লয়ে গেলেন সন্বর ॥ 
ব্ছেল৷ বলিল মাতা করি মিব্দেন। 
ওম এই দেখ পড়ে আছে চান্দের নন্দন ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে দেবী চারিপানে চায়। 
লখিন্দ্ররে চিয়াইভে(১) চিস্তিল উপায় ॥ 


আন দল শর স্পা আর রা মরররস্স্পঢর অঃ হরর 


১) চেতন। সম্পাদন করিতে, -জীবনদান করিতে । 


মনসামজল। ৬৫1 


মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ গায়। 
এইমত দয়া মাগে! করিবে সভায় । 


ডিঙ্গামহ সদাগরের ছয় পুত্রের উদ্ধার । 


হরি বল জন্ম গেল বন্ধে থাক মিছা | 
পলাইতে পথ নাঞ্ কাল আছে পিছ! ॥ 
তেঞ্রিঃ বলি ওরে জীব বস্তে কর কি। 
এই বেলাতে ভজ হরি বিরল পাঞ্চেছি, 
রে ও ভাই॥ 
বেল! বলিল মাতা শ্তনগো কমলা । 
অস্থি মাত্র আছে মাগে! চিয়ায় নখাই বাল। ॥ 
মনস! বলিল কগ্যা বলিএ তোমারে । 
চান্দের পুত্র ন। বাঁচিব বাল! লখিন্দরে ॥ 
এত শুনি বেহুলার উড়িল পরাণ। 
ভূমিতে পড়িল কন্ত। হয়ে অগেয়ান ॥ 
গড়াগড়ি ভুমে দেই মনসাগোচরে | 
মনেতে ভাবিয়ে কন্তা কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 
হায় নখিন্দর বল্যে করএ ক্রন্দন। 
কি উপায় করি এবে চান্দের নন্দন ॥ 
বাপের ঘর শ্বণতর ঘর ছুইত পুরিল। 
মনে ন বুঝিয়ে কুঙর তোম। দঙ্জে জাল্য ॥ 


তক 


মনসামজল। 


দি ব৷ থাকিতু কুঙর মাতা পিতার খরে। 


ওহে তবে কেনে এত ছুঃখ হইব আমারে ॥ 
কোন লাজে যাব আমি পিতার ভুবনে । 
তোমার সঙ্গেতে নখাই তেজিব জীবনে ॥ 
অফটাদণ ভাই মৌর ফিরাত্যে আইল। 
মনে আশ ছিল লখাই বাক্য না গুনিল ॥ 
যদি বা যাইত কুঙর উজানী নগরে । 
তবে কেনে এত ছুঃখ পাব বারেবারে॥ 
যা হবার তাই হুল্য তোমায় কছি কথ! । 
বেহুলার ব্রন্দনেতে বৃক্ষের খসে পাতা ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা অচেতন হলা। 
স্বর্গে দেবগণ তখন ভাকিয়ে বলিল ॥ 
শুন গো মনস! বাচায় বাল। লখিন্দ্রে | 
তবে লেব! হবে তোমার জগত নংসারে ॥ 
এতেক শ্ুনিল মাত দেবের বচন। 
বেলায় বলিল বাছ। উঠ গে। এখন ॥ 
হাতেতে ধরিল। তারে জমন্গগ্রহ করি। 
ছুরি হাথে করো বস্তে বেহুল! হুন্দরী ॥ 
বেহুল।৷ বলিল মাত! করি নিবেদন ।' 
তোমার সাক্ষাতে আমি তেজিব জীবন ॥ 
মনস! বলিল কগ্য। না কর ক্রন্দন। 
তোমার বিকুলি দেখি স্ির নহে মন। 
বাচাব চান্দের পুত্র বলিঞএঞ বচন। 
পাছে মুড় চান্দ বাণ্যা ন। সেবে চরণ ॥ 


মনসামজল। "২৭ 


ব্হেল৷ বলিল মাত! নিব্দেন করি । 
অবশ্ঠ নেবিব মাতা চান্দ অধিকারী ॥ 
চান্দের ছয় পুত্র তবে করে নিবেদন। 
অব্শ্ঠ আমার পিতা সেবিবে চরণ ॥ 
জোড়হাত করে তবে দাণ্ডায় তখনি.। 
চান্দ সাগর মাগে। দিব পুষ্প পানি ॥ 
এতেক শুনিঞ্েে দেবী ভাবে মনে মন। 
লখিন্দরে চিয্লাইতে বসিলা৷ তখন ॥ 
ঘত অস্থি জড় করি বসিল!. কমলা । 
আমার আজ্ঞাতে উঠ লখিন্দর বাল! ॥ 
মনসার মঙগলগীত শুনিতে হৃন্দর | 
একমন হয়ে ভাই শুন সবনর॥ 
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করি নমস্কার । 
শীত্রগতি চিয়ায় দেবি চান্দের কুমার । 


লখিন্দরের প্রাণদান ॥ 


উঠ উঠ রে লখিন্দর আমি তোরে বলি। 
ও রে বেহুলা বাণ্যানী বাছারে করিছে বিকুলি ॥ 
তোর বাপ করিল বাদ রে মনসার »্নে। 
তেগ্িঃ তোর হেন গতিরে বলেন আপনে ॥ 
আড়চোখে চাহে চান্দরে মোচড়ায় দ্বাড়ী। 
বলে কোমর ভাজিব লাপারে হেস্তালের বাড়ী ॥ 


মনসামছল। 





কড়ার পুস্পজল বাছারে মাগিল তাহারে । 
চেঙ্গমুড়ী বল্যে চান্দরে গালি দিল মোরে ॥ 
অনেক কহিলাম বাছারে হিত যে বচন। 
অহঙ্কার করে চান্দরে না শুনে তখন ॥ 
আমার সঙ্গেতে বাদ রে কফৈল জদাগর। 
ওরে বাণিজ্য করিতে গেলরে মসিংঘল সফর ॥ 
যখন বাণিজ্য করি সাধু আন্যেন দেশেতে। 
সাধুর পাশে গেলাম আমি ভিক্ষা যে মাগিতে ॥ 
এক কড়। করি দিতে রে বৈল স্দাগর। 
আমি ক্রোধ করো বাছারে গেলাম নিজ ঘর ॥ 
আমার ক্রোধেতে বাছারে সর্ববনাশ হল্য | 
তোর ছয় ভাই জলেরে ডুবিয়ে মরিল॥ 
পথে আহন্তে চন্দ বাণ্যারে ভাবে মনেমন। 
তোমার জনম শুনিরে আনন্দিত মন ॥ 
তোমার সম্বন্ধ কৈলরে উজজানী নগরে। 
জন্বন্ধ করিয়ে চান্দ রে হরিষ অন্তরে ॥ 
লোহার বাসরঘর বাছারে বনাল্য তোর বাপে । 
মনেতে করিল চান্দ রে কি করিব সপে॥ 
লোহার বাসঘরে বাছারে খাল্য তোরে কালে। 
ওরে বাসরে করিল রাড় রে অবলা ছা(ও)য়ালে ॥ 
বেউলার বিকুলি দেখি রে আমি দয়া কৈল। 
তোর ছয় ভাই বাছারে বাচায়ে আদিল ॥ 
মুঢ়মতি চান্দ বাণ্যা রে কি বলিব তারে। 
বেলার দেখিয়ে দয়। না কৈল একবারে ॥ 


মনসামজল । ৬৯ 





ছয় ভাই দাড়ায়ে তোর রে নদীর কিনারে । 
উঠ বাছ। লখিন্দররে চল যাব ঘরে॥ 
.তোর বাপ না পুজিল রে আমার চরণ। 
তেঞ্িঃ তোর বাসঘরেরে হুইল মরণ ॥ 
বেছুল! বলিল মাতা আমি কহি এবে। 
অস্থিকে কহিলে মাতাগে। তোমার কি হইবে ॥ 
কেনে ছল কর মাত! করি নিব্দেন। 
দয়া করি লখিন্দরের মা দ্রেহত জীবন ॥ 
এতেক শুনিঞে দেবী ভাবিতে লাগিল। 
চিয়ান-মন্্র মনসা! মা! বলিতে লাগিল ॥ 
চিয়ান-মন্ত্র | 
দেবী বলে সাক্ষী থাক্য যত দেব্গণ। 
মরা লখিন্দরের প্রাণদান দিব সে এখন ॥& 
জয় শিব ভোলানাথ হে জয় কাশীনাথ। 
উঠক বাণিয়ার পো হে আমার সাক্ষাৎ । 
কমগুলুর জল মনস! ছি্টেন আপনে । 
বিঅনীর বায়ে বিষ রে উড়াল্য গগনে ॥ 
পানিসার মন্ত্র । উড়ান মন্ত্র। 
সব বিষ দূরে ভাইরে গেল ততক্ষণ। 
লখিন্দর উঠিয়ে দেখে রে মনসার চরণ ॥ 
লখিন্দর বলে বেহুল! কি কর্ম করিলে । 
বাসর ছাড়িয়ে কেনেলে। হেতাকে আমিলে ॥ 
ইনি কেব| বটেন কণ্া লে পরিচয় দে মোরে। 
কি কারণে হেত! আ'লি লে! নদীর কিনারে ॥ 


গড 


মনসামজল। 





কেন্ল! বলিল বাণ্যা করি নিব্দেন। 
বাদরে তোমার কুঙর হে গ্রেছিল জীবন ॥ 
লখন্্র বলে বেহুল। তোরে কি বাণী। 
বা দরে কেমনে কন্। লে! মরে ছিলেঞ্রি আমি ॥ 
অদ্ভুত কথন এই লে! বাসরে মরথ। 

সত্য বল ওলে কন্যা শুনিব এখন ॥ 
বেছুল! বলিল বাণ্যা সাপের দংশনে । 
এই হেতু বাসরে তোমার গেছিল জীবনে । 
তোমারে লইয়ে বাণ্যা/ আইল একেশ্বরে। 
একেশ্বরে ভাস্তে যাই হে গান্গুড়ির জলে ॥ 
পথের বিপত্য যত করি নিবেদন। 

ভাকুর মচ্ছের গুণ হইল স্মঙরণ ॥ 
বেছুল! বেণ্যানী বলে করিয়ে বিকুলী। 
ওম। লখিন্দরের মচ্ছরাজ খাইল অঙ্গুলি ॥ 
অঙ্গুলি আনিঞ্েে দেহ করি নিব্দেনে। 
নিষ্থল তোমার যশ গে! রহিল ভুবনে ॥ 
এতেক শুনিঞ্ে দেবা উপায় চিস্তিল। 
জানু মানু বলে; দেবী তিন ডাক দিল॥ 
জালু মানু দুই ভাই করিল গমন। 
মনসার সাক্ষাতে যাঞ্েে বন্দিল চরণ ॥ 
জালু বলে শুন মাতা গে! কি কর্ম করিব। 
কোন আজ্ঞা হয় মাত কোথাকে যাইব ॥ 
দেবী বলে ভাকুর মধ্স্ত গাঙ্গুড়ির জলে । 
শীব্রগতি জাল ফেলে; ধর কুতুহলে ॥ 





মনসামঙ্গল। ৭১ 
জালু বলে কোনমতে চিনিব তাহায়। 
দেবী বলে মত্ত পড়িবেআমার আজ্ঞায় ॥ 
জালু মালু, জাল ফেলে গাঙ্গুড়্যার জলে । 
সেই জালে মতস্তরাজ লাগিল অত্বরে ॥ 
মনস। গো৮রে মৎস্য জানু আনি দ্িল। 
মননার আড্ডায় মৎস্য অঙ্গুলিটা দিল ॥ 
লখিন্দরের পাঁএ অঙ্গুলি লাগাল্য তখন। 
ত৷ দেখিয়ে বেহুলার আনন্দিত, মন ॥ 
শুন শুন লখিন্দর বচন আমার। 
পথের মধো ধোবিনেরে করিল গোচর ॥ 
অনেক আশ্বাস ধোবিন দ্বিল সে আমারে! 
ক্রন্দন না কর কনা কহিএ তোমারে ॥ 
ধোবধিনের বচন আমি মস্তকে ধরিল। 
দেবতার সাক্ষাতে যাইতে মনেতে করিল ॥ 
তোমারে মালঞ্চে রাখি করিল পমন। 
সেখানে ধরিল যাঞ্ে হে মনসার চরণ । 
আপনে আইল! দ্বেবী মোরে কৃপা করে। 
দেখিতে দেখিতে প্রাণদান দিল! ছয় যে ভাশুরে ॥ 
তব্তে আইল বাণ্য। তোমার সদন । 
সত্য করাইল ভাহে শুনহ বচন ॥ 
যদি শ্বশুর ন! পুজিব মনস। চরণ । 
তবে পুন মর্যে যাবে হে ভাই দাতজন ॥ 
এত গুনি লখিন্দর আনন্দিত হৈল। 
মনসা চরণে বেণ্। প্রণাম করিল ॥ 


মজা গরের করি নিবেদন। 
অবশ্ঠ আমার পিতা গে! সেবিব চরণ ॥ 
এত বলি সাত ভাই যায় গড়াগড়ি। 
আমায় কপা করে আস্ত ম। জগৎ ঈশ্বরী ॥ 
মনসা বলিল বাছ। যীব ভ্লোমার ঘরে। 
পাছে ঘুঢ় চান্দ বাণ্যা রে ন। সবে আমারে ॥ 
মূ়মতি চান্দ বাণ্যা বড়ই কৃপণ। 
পাছে ঘরে গেলে বাছ। রে বলে কুবচন ॥ 
লখিন্দর বলে মাত। চল শীন্ত্রগতি। 
অবশ্ট সেবিব মাত গে! চান্দ অধিপতি ॥ 
চান্দের পুত্র লয়ে ভবে দেবীর গমন। 
স্মচম্পানগরে যাঞ্জে দিল দরশন ॥ 

শুন শুন পগ্মাবতি বলিএ তোমারে । 
এইবার করিবে দয়া অধম পামরে ॥ 
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিয়ে ভকতি। 
আমারে করছ দয়। দেবি পান্লাবতি ॥ 


পুজা লইতে সদাপর-ভবনে 
দেবীর আগমন । 


বলাম বল জন্ম পেল শুন ওরে ভাছই। 
মরিলে মহ্ুয্যজন্ম আর হবে নাঞ্রি 

গে! আগে দেবি ॥ 
লখিন্দর গ্রামে আইল বার্তা গেল ঘরে। 
চান্দ সব্বাপ্গর তবে বলে সনকারে ॥. 
বলে অনকা আজি সুপ্রভাত হৈল। 
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৪. 


মনসনিষল। 


দুর কর দুর কর বলে ঘনে ঘন। 
তাহা শুনি মনসা মা ক্রোধ কৈল৷ মদ ॥ 
দেবী ছলে শুন বে্উল। কহিঞএ তোমায়। 
অপমীনন করিতে বেউল৷ আমিলে আমান ॥ 
বেছুল। বলিল মাত। ন! কর কোধ সন। 
অবস্ঠ সেবিব শ্বশুর তোমার চরদ ॥ 
এক্েক বলিয়ে ভবে বেহ্ল! সুন্দরী | 
চান্দ সদাগরের পায় ধরে দৃ় -করি ॥ 


প্রণাম করিল সভে চান্দের চরণে । 
শুন শুন ওহে বাপ। করি নিবেধনে ॥ 
মনসার যদি বাপ! ন। সেব চরণ। 
তোমার সাক্ষাতে বাপ। তেজিব জীবন ॥ 
আমাকে পাইয়ে বাঁপ। পুজহ আপুনি । 
অনেক উপায় কৈল। জগতঙজননী ॥ 

শুন শুন লখিম্দর বলিএ তোমায় । 
প্রায় বুঝি অপমান করাবে উহ্ায় ॥ 
ঘরকে পাঠায় উহায় কিছু দেহ কণ্ডি। 
নসুব। খাইবে আজি হেস্তালের বাড় ॥ 
শিবকে ছকে উহ্বার ১ চরণ 
এমন কুৎসিত আশা করে কোন জব ॥ 
ক্রোখমুখে চান্দ বেণ্য। বলএ জাশ্ীনি। 
ইহার, অরে ল চান্দ দিব শু্নাসানি & 


পণ্ড 


মনসামন্ল।। 


কত ভয় দেখায় ভয় নাকি করি। 


ঈীপ্রগতি যাহ দেরী আপন নগরী ॥ 
পুত্রবধূর চান্দ বেখ্যার কিছু নাঞি কাজ । 
চেজমুড়ী পুছিলে সে বড় পাব লাজ॥ 
শীঘগাতি যাহ দেবী আপন ভূবন । 
নতুবা ইহার ফল পাইবে এখন ॥ 

এত তিনি মনস! মা ক্রোধ করি যায়। 
লখিন্দর বেহুলায় ধরিলেক পায় ॥ 

শুন শুন পন্নাব্তী থির কর মন। 
অবশ্ঠ পুজিব চান্দ তোমার চরণ ॥ 
মনসাকে ফিরাইয়ে ভাবএ বিষাদ 

মুঢ় চান্দ বেপা। এই ন। ছাড্িবে বা ॥ 
শুন শুন ওহে বাপ। স্থির কর মন। 
একবায় পুজ বাপা মনসার চরণ ॥ 
এতেক কন্ছিএ সবে গড়াগড়ি যায়। 
লোটায়ে লোটায়ে ধরে চান্দ বেণ্যার পায় ॥ 
সনকা বলিল বাণ্যা কঠিন তোমার মন। 
ধূলাতে ধূসর পড়ে আমার নন্দন ॥ 
পজ্পজল দেবীকে দায় আমি কছি বাণী। 
মরাপুত্র চান্দ বাণ্যা পাইলে আপুনি ॥ 
চান্দ সাগর বলে পুজিব উহারে। 

উঠ উঠ সব পুত্র বলিএ তোমারে ॥ 
এতেক গুনিএঞেণ তবে উঠিয়ে বসিল। 
চান্স 'বেখ্যা মনে মলে ভাবিতে লাঞ্িল ॥ 


মনসামজল । শ৭ 
অনেক উপায় ছুড়ী করিল আপনি। 
ছেল্যার উপরোধে আমি দিব পুস্পপাশি ॥ 
চান্দ বেণা। মনে মনে ভাবিতে লাগিল। 
দুই শিব কোলে করি লিনাত্যে চলিল॥ 
সিনান করিয়ে চান্দ চলিল সন্বরে। । 
মনের আনন্দে পুজে ভোল। মহেশ্বরে ॥ 
শিবের সেবা করি তবে আনন্দিত মন ॥ 
চান্দ বলে পুজি এবে চেজমুড়ীর চরণ ॥ 
পূর্রবদিগে মনসার করিল আদন। 
পশ্চিম মুখেতে চান্দ বসিলা তখন ॥ 
জয় ভেবী বলো বেণ্য। দেই পুষ্পপানি। 
তা দেখিয়ে হাসে মাত। জঅগত্জননী ॥ 
দৈবের নিবন্ধ ভাই কে করে খগুনে। 


হে মনসা মা তারে দিল বর॥ 
পুজিভে পুজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞানন হুল্য। 
পশ্চিম মুখ তেজ্যে চান্দের পূর্বমুখ হল্য॥ 
মনসায় পুজিয়ে চান্দের আনন্দিত মন। 
গণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ ॥ 

শুন শুন পঞ্মাবতী বলিএ তোমারে। 

নিজ গুণে কর দয়া অধম পামরে ॥ 

সাত বধূ চান্দ বেণ্যা ডাকিল তখন। 
শাখা! সোণ। চান্দ বেণ্যা দেই ততক্ষণ ॥ 


রর পর পপ এ 


চান্দের লাভ বধু ঘষে বিধবা! হণ্রেছিল। 
মনসা সাক্ষাতে সব লিন্দুর পরিল ॥ 
সহ পরিবার চান্দ প্রণাম করিল। 
প্রসন্ন হুইয়ে দেবী তারে বর দিল 
মনসা বিদায় হৈল চান্দের সদনে । 
কৈলাসেভে গেল মাত আনন্দিত মনে ॥ 
চান্দ্র বেণ্যার হৈল তবে আনন্দিত মন । 
পুরেবধূ নিজ ধরে লইল তখন ॥ 
মনসা ম। নিজঘরে করুন বিশ্রাম। 
সভাকে কমল! দেবী দিয় বরদান ॥ 
চান্দ বেণ্যা মনে মনে উপায় চিন্তিল ; 
যতেক কুটুম্বগণে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ 
আইল সকল বেণা। চান্দের ভুবনে । 
গ্রান্মণ-ভোজন আগে করাল্য তখনে ॥ 
দক্ষিণা দিলেন চান্দ যত দ্বিজগণে । 
একে একে বিদায় হইল চান্দের পানে ॥ 
কুটুম্বের ভক্ষ্য ভোজ্য হইল তৎপর । 
অনেক অম্মান করে চান্দ অদাপর ॥ 
সব বেণা। বিদায় হযে করিল গমন। 
তাহাদিগে চান্দ বেখ্য। কৈল সভাষণ ॥ 
অবজ্ঞ। না! কর ভাই বলিএ সভারে। 
অবজ্ঞ! করিলে দুঃখ পাইবে লে নরে ॥ 
মনস। চরণে আমার মজ্যে গেল চিত। 
ভাসানের গীত বল হুইল লমাপ্ত ৪" 


মনসামজ্জল । ৭৯ 


চস এতে সে ক সি পা টে 





মনস্‌।-মন্ধল গীত ক্ষেমানন্দে গায়। 
বিপত্যে পড়িলে দেবি রাখিবে আমায় ॥ 





লিখিতং শ্রীপতিত পটনাএক সাঁকিম ভিমৃ- 
ডিহা(১) পরগণে নাখ দ। চাকলে পঞ্চকোট। যথাদৃষটং 
ইত্যাদি--. 

পুস্তকমিদৎ শ্রীছিরু মাঝি, সাঁকিম রুদড়া পর- 
গ্রণে নাখদা। ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৪ই 
শ্রাবণ । 


সমাণ্ড। 


(১) পুরুলিয়! সহয়ের দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 


পরিশিষ্ট। 


১৮৭০ শকে মুদ্রিত মনসার ভাসান নামক 
পুন্তকে ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত' বেহুলার 
রোদনটা এইরূপ, 


কালিনী খইল পতি। 
প্রাণনাথ কোলে সতী ॥ 
কি হৈল কি হেল মোরে। 
প্রভু কেন হেন বরে॥ 
বদন চাদের হ্যতি। 
মলিন হইল অতি ॥ 
বনে নাহিক বাণী। 
অভাগিনী কিবা আনি ॥ 
নরলোকে কবে বা কি। 
বেছুল! বেণ্যার বি ॥ 
প্রভুর বদন চাইয়া! । 
দ্ধ রে দারুণ হিয়া ॥ 
কপালে কি মোর ছিল। 
বিভ। রাত্রে পতি মৈল ॥ 
মঙজল বিভার নিশি । 
মুখ যার পুণশশী ॥ 
খাইন্টু আপন পতি। 
কে মোরে বলিবে সতী ॥ 


পরিশিষ্ট । ৯৮১ 


হযনে ধন দিষ্া। 
নয়নে নগ্ন দিক! ॥ 
চরণ যুখল খনি । 
ক্ষণে ক্ষণে কান্দে খারি। 
কখন শ্রবণযুলে। 
মোরে পঙ্জে লহ খলে। 
ভূমি আমার নীলমণি | 
তোমা বিনে কিবা জানি ॥ 
কাতর হইয়া! রাম! ৷ 
কান্দসিলেন নাহি ক্ষমা! ৪ 
করুণা করিয়া কান্দে। 
কেশপাশ নাছি বান্ধে॥ 
আমি হল পতিদন্তী। 
বাসরে হইন্ু রাণ্তী ॥ 
ক্গেমানন্দ কহে কবি। 
বাজীবে রা'খিবে দেবী ॥ 
প্রাপনাথে ধরে, লোহার বাঁসরে, 
বেহুল! নাচনী কান্দে। 
কেশ ছারখার, মু কফেশতার, 
দোসর নাছিক সাথে ॥ 
সঙ্গেতে কেবল, নেউল খদুষল, 
কোথা গেল ধস্বস্ততি ৷ 
কাল ছিদ্র গিয়া, কালিনী আলিয়া, 
মোর গ্রাভু কৈজ চুরি 


মনসামজল। 


বড় মনভ্তাপ, নখে ঘৎশে সাপ, 
মনসা লাগিয়া! বরাদে। 

ছুঃখে ফাটে হিয়া, ওষুখ চাহিয়া, 
এই রলে সদা কান্দে ॥। 

হেম ভিনি অঙ্গ, সহজে হরজ, 
বিষম বিষে হেল কালি। 

খণ্ড ক্পালিনী, আর্মি অভাগিনী, 
কে! দিল শাপ গালি॥ 

কালীর বি্বাল, মুখে পোটানাল, 
চক্ষে কিছু নাহি দ্বেখে। 


লোহার বাসরে, চলে প্রাণবরে, 
বেহুলা কণেভে ডাকে ॥ 

তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া, 
কাল নিদ্রা আহুল শেষে । 

মোর প্রাণধন, লব্ল কোন জন, 
ন। জাগি বাব কোন দেশে ॥ 

শিরে হানে হাত, উঠ প্রাণনাথ, 
ধরণে না যায় হিয়!। 

আমি জভাগিনী, খণগ্ুকপালিনী, 
কোথ্। গেলে ফাকি দিয়া ॥ 

দেবী-থ্ররলে, কফেমানম্্ বলে, 
তোমার লকল মান্ন।। 

ভ্কারদ ৬২০৪ হবে বরদাত।, 


মোরে দিবে পদ ছায়া। 


